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মহষি মণমূর সম্বন্ধে অভিমত 
প্ধর্মবীর মহাত্মা মন্স্ুরের অপুর্ব জীবন-কাহিনী-_বিষয়টী যেমন, 

নুন্দর, ঘটনাবলী যেরূপ চিত্তাকর্ষক, লেখাও তদছুরূপ প্রাঞ্জঞ 

হইয়াছে ।”--বস্থমতী 
“সময়ে সময়ে এইরূপ স্বাধীন চিন্তাক্ষম জ্ঞানীর উদ্ভব হইয়া কলের 

পুতুলের স্তায় স্থায়ী নিয়ম-পালন-ততৎ্পর গতাম্থগতিক জন- -সমাজকে 
নিজে ভাবিয়। কাজ করিতে, বিশ্বাস অবিশ্বাস করিতে শিক্ষা দিয় 
থাকেন। ইহারা কোন দেশ বা কালে আবদ্ধ নহেন; ইহাদের চরিত- 
কথা বিশ্বের সকল সম্প্রদায়েরই অনুশীলন ও অনুধ্যানের বিষয় । লেখক 
বিশুদ্ধ বাংলায় এই মহধির উপদেশ, ধর্মমত, শিক্ষা প্রভৃতির সহিত 
তাহার জীবন-কথা বর্ণন করিয়াছেন। তন্তবজিজ্ঞান্থ ব্যক্তিরা এই গ্র্থ 
পাঠ করিয়া ভাবিবার শিখিবার অনেক বিষয় পাইবেন ।৮- গ্রবাসা 

“মোজান্মেল হক্‌ সাছেব উৎকৃষ্ট বাংলায় অনেকগুলি গ্রন্থ প্রণয়ন 
করিয়া প্রসিদ্ধিলাত করিয়াছেন। সমালোচ্য পুস্তকখানি সাধারণের 
নিকট যে 'আদৃত হইয়াছে, ইহার তৃতীয় সংস্করণই তাহার প্রমাণ। 
এই জীবনীখানিতে পড়িবার, বুঝিবার ও শিখিবার বিষয় অনেক 
আছে।”-- মানসী ও মর্দ্সবাণী 

দপুস্তকখানি আমাদের বড়ই ভাল লাগিল। ভাবা মাজ্জিত। 
আলোচ্য বিষয় হিজরা চতুর্থ শতাব্দীর একটা সাধক বৈদাস্তিকের 
জীবনী। এরূপ মহাআ্ার পবিক্র চরিত পাঠে সকল জাতীয়েরই 
উপকার আছে।”__ এডুকেশন গেজেট 
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গভপর্মেন্ট কর প্রাইজ ও লাইবেরীর অন্ত মনোনীত 
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স্বুল্নে স্ক্রল 
ধন্মবীর মহাত্মা মন্স্থর হাল্লাজের অলৌকিক 

জীবন-কাহিনী 

কলিকাতা! বিশ্ববি্ভালয়ের ভূতপৃর্ব পরীক্ষক, 

শাহ.নামা, ফেরদৌসী-চরিত প্রভৃতি গ্রন্থ-প্রণেতা 

প্রণীত 

'ভূ- প্রদক্ষিণ'-প্রণেতা স্থ প্রসিদ্ধ পরিব্রাজক 

শ্রীযুক্ত চক্্রশেখর সেন, ব্যারিষ্টার মহাশয় 
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কালিক। ০শ্রস লিঃ 

২৫নং ডি. এল্‌. রায় স্রীট, কলিকাতা 



নিবেন 
অনেক দিন পূর্বে এই গ্রন্থ লিখিত হইয়াছিল, কিন্তু নানারূপ ভবিষ্যৎ ভাবিয়া ইহা 

তৎকালে প্রকাঁশ করিবার ইচ্ছা করি নাই। সম্প্রতি কয়েক জন গুণগ্রাহী বন্ধু ইহার 

হস্তলিপি দর্শনে মুদ্রাঙ্কনার্থ উপদেশ দেন। তাহাদের উৎসাহে প্রোংসাহিত হইয়া 

আজ আমার পূর্ব মত পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলাম, গ্রন্থ প্রচারিত হইল। কিস্ত 

অদৃষ্টে কি আছে, কে বলিতে পারে? 

ইহা! কোন গরস্থ-বিশেষের অনুবাদ নহে। একথানি উ্দি, পুস্তিকার মর্্মাবলঘ্বনে 

অন্যান্য গ্রন্থের সাহায্য লইয়া স্বাধীনভাবে রচিত হইয়াছে। সাময়িক রুচির অনুরোধে 

স্থানে স্থানে নূতন বর্ণনার সংযোগ করা গিয়াছে। বোধ করি, ইহাতে অন্যায় কিছুই 

হয় নাই। এক্ষণে এতদ্বারা! সেই সাধুকুলশিরোমণি মহাত্মা হোসেন মন্হৃরের পবিত্র 

নামের পাছে কোন অসন্ত্রম হয়, ইহাই ভাবিয্না আতঙ্কিত হইতেছি। গ্রন্থ-মধ্যে কোন 

কোন স্থলে ধর্ম সম্বন্ধে দুই একটা কথার উল্লেখ আছে। যদি অজ্ঞানত] বশত: কুত্রাপি 

কোনরূপ দৌধাশ্রয় ঘটিয়। থাকে, তবে দয়াময় জগদীশ্বর যেন এ দীন অজ্জানান্ধের সে 

অপরাধ ক্ষমা করেন। ইহাই দানুনয় প্রার্থনা। সহৃদয় মুদলমান দমাজও উক্ত ফ্রুট 

পরিহারার্থ ব ইহার ভ্রম-প্রমাদ পরিবজ্জন ও উৎকর্ষ বিধানার্থ বন্ধুভাবে উপদেশ দিলে 

আমি চিরকৃতজ্ঞ রহিব। এক্ষণে দয়াময়ের কৃপায় ইহার উপর সাধারণের স্রেহদৃষ্ি 

পড়িলেই আমার পরিশ্রম পুরস্কৃত হইল, বিবেচনা করিব। 

পরিশেষে বক্তব্য এই যে,ইহার রচনাকালে শান্তিপুর জুবিলী মাজ্াসার পারস্ত- 

শিক্ষক জনাব হাজী মৌলভী মোহাম্মদ অবায়েছুললাহ্‌ সাহেবের অনেক সাহায্য 

পাইয়াছি। তজ্জন্য তাহার নিকট কৃতজ্ঞ রহিলাম। 

শান্তিপুর- নদীয়! বিনীত-_ 

*ই আযাঢ়? ১৩৯৩ মোজাম্মেল হক্‌ 



তৃতীয় সংস্করণের কথ 

করুণাময় বিধাতার অনুগ্রহে এই পবিত্র চপিতাখ্যানের আর একটী সংহ্ষরণ হইল। 

এই সংস্করণে ইহার আছ্যোপাস্ত সংশোধিত, পরিবত্তিত ও পর্সিবদ্ধিত হইয়াছে এবং 

কয়েকটা জটল এতিহাসিক সমস্ত।র মীমাংসার চেষ্টা কর] হ্ইয়াছে। পূর্বে ইহাতে 

্রন্থ-সংগ্রিষ্ট ধতিহাসিক ব্যক্তিগণের নামোল্লেখ ছিল না, এবারে সে ত্রুটি পরিহার কর! 

হুইয়াছে। এতদ্ব্যতীত এবার ইহাতে প্রতিভাবান্‌ সাহিত্যিক ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত চন্তর- 

শেখর সেন মহাশয় কর্তৃক লিখিত একটা গবেষণাপূ্ণ ভূমিকা সংযোজিত হইয়াছে । 

সে আজ অনেক দিনের কথাঃ যখন শ্রদ্ধেয় সেন মহাশয় ফয়জাবাদে ছিলেন, তখন 

তিনি “মহধি মন্হর" পাঠে আমাকে লিখিয়৷ছিলেন,_-“আপনার লেখাতে লালিত্য 

ও প্রাণ আছে দেখিয়। বড়ই আনন্দ লাভ করিলাম। মহাত্মা মন্হর সম্বন্ধে অনেক 

মুসলমান ভ্রাতাকে প্রশ্ন করিয়া কোন প্রকার সঠিক সংবাদ পাই নাই। আপনার দ্বার! 

আজ সে অভাব মোচন হইল। আপনি বঙ্গের এক জন প্রকৃত হুসম্ভীন।” গ্রন্থ সন্বন্ধে 

ঈদৃশ অনুকূল মত থাকায় আমি মাননীয় পরিব্রাজক মহাশয়কে ইহার ভূমিকা লিখিয়। 

দিবার জন্য অনুরোধ জানাই। তিনি অনুগ্রহ করিয়! আমার অ|শ। পূর্ণ করিয়াছেন ; 

তাহার ভূমিকা-সংযোগে এ গ্রন্থের গৌরব বৃদ্ধি হইয়াছে । ফলত: ইহার সর্ববাজীন 

সৌঁচিব সাধনার্থ যত্ের ত্রুটি করি নাই। এক্ষণে সকলে ইহাকে পূর্ধ্বের ম্যায় শ্বেহের 

চক্ষে দেখিলে আমার শ্রম সার্থক হইবে । ইতি ্ 

শাস্তিপুর সধারণের অন্ুগ্রহাকাজ্জী_- 

৭ই জ্যৈষ্ঠ । ১৩১৩ গ্রন্থকার 

চতুর্থ সংস্করণের কথা 

বাঙ্গলার এই উপন্যানের যুগে এই মহাপুরুষ-জীবনীপ যে ছুই বৎসরের মধ্যেই অন্য 

একটা সংহ্করণের প্রয়োজন হইল, ইহা! আমার পক্ষে সৌভাগোর কথা এবং পাঠক- 

সাধারণের পক্ষে গৌরবের কথ। বলিতে হইবে ঃ কেননা ইহা! হইতেই বুঝিতে পার! 

যায় বে, মহাপুরুষের কথ! অক্ষম লেখনীপ্রহুত হইলেও পাঠকগণ তাহা বরণ করিয়] 

লইতে পশ্চাৎপদ হন ন]। 

শান্তিপুর বিনীত-_ 

ফাল্তুন ; ১৩২৫ গ্রন্থকার 



ঘাচগনর 
ভূমিকা ঠা উরি তত 

প্রথম পরিচ্ছেদ_ইরাঁকে আজ্জম, দৃশ্যশোভা। মন্হরের জন্ম-কথা, বিদ্যা শিক্ষা, 

খ্যাতিলাভ, মহানগর বাগ্দাদ, তাহার অবস্থান, এতিহানিক তত্ব, দৃগ্তশোভা।, 

মন্হরের গুরু অন্বেষণ, দীক্ষ। গ্রহণ *** ৮, ১৩--২৪ 

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ--প্রতিপত্তিলাভ, দেশকভ্রমণ, মাহাস্মযোন্সেষ, পারস্ত-ভ্রমণ, 

্রন্থপ্রচাঞ, মন্কায় পুন্গমন, তত্বে।পদেশ প্রদান, বাগদাদে প্রত্যাগমন, নিজ্ঞনবাস, 

ধন্মোন্তৃতা, 'আনাল্‌ হন” উচ্চারণ, ভীষণ আন্দোলন *** ২৫---৩৪ 

তৃতীয় পরিচ্ছেদ-_ধর্মোন্মতূতার দ্বিতীয় কারণ, মন্হয়ের ভগিনীর গুপ্ত নাধনা, 

মন্হরের ঙদনুদরণ, ভগিনী যোগমগ্র।, দৈবদত্ত অমবতপান, মননুরের আত্মপ্রকাশ 

ও পাত্রাবশিষ্ট পান, ধন্মোন্ত্ততা, ভগিনীর অনুশোচন। ও সান্ত্বনা ৩৫--৪২ 

চতুর্থ পরিচ্ছেদ_সাধারণের অনুভাপ ও উপদেশ, মন্হরের উত্তর, তথ্বিরদ্ধ 
ষড়যন্ত্র, খলিফার নিকট প্রতীকার-প্রার্থনা, কারাবাসাজ্ঞা, বন্দী অদৃষ্য, সাধারণের 

বিশ্ময় ও ভীতি ঠা টা রঃ ৪৩--৫২ 

পঞ্চম পরিচ্ছেদ_-মন্স্রের ম্বভবনে অবস্থান, মাহাত্ম্য প্রদর্শন, বন্ধিগণের 

কারামুক্তি, কারাধাক্ষের চিন্তাঃ মন্হর ধ্যানরত, তত্বকথা প্রচার ৫৩__৬৭ 

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ_ মন্হরের ্বপ্রদর্শন। অপূর্বব বন্ত্রাবাস। সাধুদভা, বন্ত্রাবাসে ছিদ্র) 

ছিদ্র-রোধ-চেঃা, হজরতের নিষেধ, স্বপ্র-ব্যাখ্য (টীকা) **, ৬৮--৭২ 

সপ্তম পরিচ্ছেদ__মন্হৃরকে হত্যার ষড়যন্ত্র, শেখ শিব.লীর আগমন, শাহ, জুনেদের 

সাধারণকে দান্তনা, মন্হরের প্রতি উপদেশ, তাহা উত্তর-প্রদঙ্গে নানা তত্বকথা, 

নিজ মতের দৃঢ়তা, সাধারণের উত্তেজনা, সৈয়দ জুনেদ শাহের নিকট ব্যবস্থা- 

প্রার্থনা, তাহার অমনোযোখিতা, খলিফার শিকট তাহা জ্ঞাপন, ব্যবস্থা দানার্থ 

খলিফার অনুজ্ঞ, জুদে শাহের মৌনাবলম্বন ও কাতরতী; ব্যবস্থা-প্রারথপ্ত ৭৩৮৭ 



অষ্টম পরিচ্ছেদ__বাঙ্দাদবামীদের বধাভূমি গমন, শিবলীর কারাগারে প্রবেশ, 

মন্হরকে প্রবোধ প্রদান, ধন্মোন্মত্ততার পূর্ণ বিকাশ, মন্হরের অবকাশ প্রার্থনা, 

শেষ আবেদন সাঁধারণ্যে জ্ঞাপন রঃ 2 ৮৮__৯৭ 

নবম পরিচ্ছেদ-_প্রাণদণ্ডাজ্ঞ। এক দিনের জন্য স্থগিত, নগরবাসীদের উদ্বেগ, শেখ 

কবিরের আগমন, মন্সুরের সহিত কখোপকথন *** ৯৮__-১০৪ 

দশম পরিচ্ছেদ_-মন্হরকে বধ্তৃমিতে আনয়ন, নান! জল্পনা, মন্হরের অদৃষ্ঠ 
হওন, তাহার প্রপপ্তি-মন্ত্রণা, মন্নুর-বন্ধুদের নিষ্যাতন, তাহার পুনরাবির্ভাব, 

তৎপ্রতি প্রস্তর বধণ, ফুলাঘাতে ক্রন্দন, নান! তত্বকথা, বধ-মঞ্চে আরোহণ, 'আনাল্‌ 

হৃকউচ্চারণ, জড়-অজড় পদার্থ হইতে 'আনাল্‌ হন” শব্দোথান, বধায়োজন, 

হ্তকর্তন, রক্তাক্ত অনু, অন্যান্য অঙ্গচ্ছেদন, কোর্ঘানের 'আয়াত? উচ্চারণ, 

মন্তকচ্ছেদন, মাংসথণ্ড ও রক্তকণিক! হইতে 'আনাল্‌ হক' শব্দোথান, সাধারণের 

ভীতি, অগ্নিতে অস্থি-মাংদ নিক্ষেপ, অস্থ্যাদি অদদ্ধ হওন, তৎসমুদয় নদীতে 

নিক্ষেপ ০৮, ০ ৮০৯ ৮০০ ১৫১২৫ 

উপসংহার-_-জলোচ্ছু(স ও প্লাৰন, সাধারণের লাগুনা, উচ্চুসিত তরঙ্গে মহধির 
অঙ্গবাস নিক্ষেপ, সমূত্রের প্রশান্তভাব, চিরশান্তি রঃ ১২৬-_-১২৮ 
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“কহে মন্ন্থর স্থুন্‌ কাজী, গায়ের কা পেয়ালা মাৎ পি। 

“আনাল হক্‌” পর হে! তু সাবিদ্‌, ওহি কল্মা পঢ়াতা যা ।৮ * 

আজ অতীব আনন্দের সহিত এই মুখবন্ধ লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম। 
এই শ্রেণীর এবংবিধ আনন্দ আমি ইতিপূর্ব্বে কখন অন্থুতব করিয়াছি 
বলিয়া মনে হয় না । কেন যে আমার প্রতি এই ভার অপিত হইয়াছে, 

কিছুই জানি না। যেহেতু আমার দৃঢ় ধারণা ষে, আমি কোন 

প্রকারেই এই মহৎ কাধের উপযুক্ত নহি। যে মহ!পুরুষের জীবন- 

চরিত এই গ্রন্থের বর্ণনীয় বিষয়, তীহার পবিত্র নাম উচ্চারণ করিবার 

অধিকার এ রসনায় আছে কি না, সমুহ সন্দেহ। তবে কেন যে এই 
কাজে হাত দিতে হইল, তাহ! বিধাতাই জানেন। মুপপ্ডিত ধর্প্রাণ 

্রদ্থকর্তী অনুগ্রহ করিয়া আমাকে ইহার ভূমিকা লিখিতে অনুরোধ 
করায় আমি গৌরবান্বিত হুইয়াছি। আমি এই কার্ধ্য সুসম্পন্ন করিতে 
যথাসাধ্য চেষ্টা করিব। 

প্রায় সহস্র বৎসর অতীত হইতে চলিল, মুসলমানগণ পুণ্যভূমি 
ভারতে প্রথমে পদার্পণ করেন । এই ন্ুদীর্ঘ কাল মধ্যে তাহারা লক্ষ 

লক্ষ ভারতসম্তানকে আপনাদের ধর্মে দীক্ষিত করিয়া ইস্লাম- 

শিষ্যগণের সংখ্যা বি করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। তাহার ফলে 

ক্র মন মন্মৃর কহেন, শুন কাজি, অপরের পেয়ালা পান করিও না। সোহহম্‌- 

বাদের উপর দণ্ডায়মান হুইয়। সেই মন্ত্র পড়াইতে থাক।, 
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হিন্দু ও মুসলমান উভয় জাতি এখন সমানভাবে ভারতের অধিকারী, 

বলিতে হইবে। বাস্তবিক অনার্ধ্য হাভী, বাদী, মুচী বাউরী, ভোম 
প্রভৃতি এবং আদিম অধিবাসী সাওতাল, ভীল, কোলাদি জাতিকে 

বাদ দিলে হিন্দু-মুললমানের সংখা প্রায় সমান হইয়া দাড়ায় । 

মুসলমান ভ্রাতাদের ধর্থগ্রন্থাদি আরবী ভাষায় লিখিত। এজন্য 
তাহাদের মধ্যে ধাহার] শাস্সালোচনায় প্রবৃত্ত, তাহারা সেই প্রাচীন 

ভাষা শিক্ষা করিয়া থাকেন। যদিও বহু মুসলমান আরব, পারস্য, তুরস্ক, 

তাতার, কাবুল প্রভৃতি তারত-বহিভূর্তি রাজ্যসমূহ হইতে আসিয়া 

এদেশে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন, তথাপি পরবর্তী কালে 

তাহাদের বংশধরগণ তত্তৎ্ দেশের ভাষা ব্যবহার করেন নাই। উত্তর 
পশ্চিমাঞ্চলে দিল্লী প্রন্থুত উর্দ, ভাষাই তত্রত্য মুদলমানদের মাতৃভাষা 

হইয়াছে। পক্ষান্তরে অন্ঠান্ত প্রদেশের মুসলমানগণ আপনাদের 

প্রাদেশিক তাষাতেই কথাবার্তী ও বাহিরের কাজ-কন্ম চালাইয়া 

থাকেন। কিন্তু সেই ভাষাতে বুযুৎপত্তি লাভের চেষ্টা করেন না। তবে 

বাছারা সাহিত্য-জগতে খ্যাতি-প্রতিপত্তি অর্জন করিতে অতিলাষী, 

তাহার! উর্দ, ভাষার চর্চাতেই নিধুক্ত। এরপ স্থলে বঙ্গীয় যুসলমান- 

গণকে বঙ্গভাষাকে আপনাদের মাতৃভাবারূপে গ্রহণ করত তাহার 

উন্নতিকল্পে যত্ববাঁন হইতে দেখিলে কাহার না আনন্দ জন্মিয়া থাকে ? 

বাস্তবিক মাতস্তন-পানের সহিত মানুষ যে ভাষ! শিক্ষা করে ও যে 

ভাষায় ঘরে-্বাহিরে কাঁজ-কন্ধম চালায়, তাহাই তাহার মাতৃতাষা এবং 

সেই ভাষার অন্থশীলন দ্বারা উন্নতি সাধন করা সকলেরই কর্তব্য? 

নচেৎ অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ পায়। নখের বিষয়, বঙ্গীয় মুসলমান ভ্রাতৃ- 

গণের অনেকে বছ দিন হইতে বঙ্গভাবার অনুশীলন করিতেছেন এবং 

কেহ কেহ উচ্চ শ্রেণীর গ্রন্থকার মধ্যে স্থানও পাইয়াছেন। তন্মধ্যে এই 
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মহুধি-মন্স্র' গ্রন্থের প্রণেতা একজন। ইনি বঙ্গ-সাহিত্যে সুপরিচিত । 
ইহার 'মহধি মন্ম্থর' গ্রন্থ পাঠে আমরা বিশেষ উপকার ও আনন্দলাভ 

করিয়াছি । 

কোন সঙ্থীর্ণ-হৃদয় গৌঁডা হিন্দু হয়তো পুস্তকের নামকরণে “মহধি? 
শব্ধ দেখিয়া বিরক্তি প্রকাশ ও আপত্তি করিতে পারেন। কারণ 

তাহাদের ধারণা, মহধি বলিলেই কেবল ব্যাস, বশিষ্ঠ, বাল্ীকি প্রভৃতি 
প্রাচীন ভারতের আধ্য মহাপুরুষগণকেই বুঝাইয়া থাকে ;_-পৃথিবীর 
অন্তান্ত জাতির মধ্যে উচ্চ শ্রেণীর সিদ্ধ মহাপুরুষ থাকাটা যেন তাহার! 

অসম্ভব মনে করেন। তাই তাহারা মহাত্মা মন্স্থবরকে মহধি আখ্যা 
দিতে নারাজ। এনপ অনুদ্ার মত ধাহার। পোষণ করিয়া ম্বখ বোধ 

করেন, তাহাদিগের সেই মৃত বা বিশ্বাস কোন ক্রমেই সঙ্গত ও সমীচীন 

নহে। ভারতবর্ষ ব্যতীত অন্যান্ত দেশে হিন্দুসমাজের বাহিরে অপর 

ধন্্নাবলম্বীদের মধ্যে বু খধিকল্প মহাপুরুষ জন্মিয়া গিয়াছেন এবং 

এখনও আছেন। মহধি মন্হ্ধর এক জন সেই শ্রেণীর স্বনামধন্য 
মহাঁজীব। তিনি খলিফাদের রাজধানী প্রাচীন বাগদাদ নগরের অদূর- 
স্থিত একটা পল্লীতে কোন “মুফী”-পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । 

ন্ুফী” শব্দের অর্থ তত্্দ্শী। উহা! সম্ভবতঃ গ্রীক “সোফিয়' 
(900019-_5190010 ) শব্দ হইতে আরবী ভাষায় গৃহীত হইয়াছে। 

অনেক প্রত্বতত্ববিদ্‌ বলেন যে, ইস্লাম-ধর্শ-প্রবর্তক হজরত মোহাম্মদের 

জন্মের পূর্বে আরব, তাতার, তুরঙ্ক প্রভৃতি দেশে অনেক অগ্বৈতবাদী 
পুরুষ বিচ্যমান ছিলেন। কালক্রমে উক্ত দেশসমূহে ইসলাম প্রচারিত 

হইলে সেই অদ্বৈতবাদীর। ইস্লাম গ্রহণ করত “সুফী” নামে অতিহিত 

হইয়াছিলেন। সে যাহাই হউক, অনেক গোড়া মুসলমান সুফী দিগকে 
ইস্লামের বিরুদ্ধবাদী বলিয়া বিদ্বেষ পোষণ করেন, কিন্তু প্রন্কৃতপক্ষে 
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তাহারা বিরুদ্ধবাদী নহেন, তাহারা ইস্লামের এক উন্নত জ্ঞানী অন্তরঙ্গ 
সন্প্রদায়। তজ্জন্ত আবার অধিকাংশ মুসলমান তাহাদিগকে আস্তরিক 

ভক্তি ও সম্মান করেন । 

ইহা বোধ হয় অনেকেই জানেন যে, সকল ধর্ম্বেরই ছুইটী বিভাগ 
আছে। একটা বাহ্‌ (০867০) এবং অপরটী অন্তরঙ্গ বা গুপ্ত 

(73809657109 )। মুফীগণ ইস্লাম ধর্মের অন্তরঙ্গ বা গুহ তত্্বিষ্ায় 
পারদর্শী পুরুষ । ধর্জগৎ ও বিশ্বের গুঢ় রহস্ত সম্বন্ধে ইহারা কেবল 
গুরুমুখে উপদেশ পাইয়| থাকেন। এই গুগ্ততত্ব-বিষ্ভায় প্রবিষ্ট লৌক- 
সকল যে কোন সম্প্রদায়তুক্ত হউন না কেন, তাহার! সকলেই এক 
মতাবলম্বী-_তাহাদের মধ্যে বিভিন্নতা নাই । ব্যোমযানারোহণে খুব 

উচ্চ আকাশে উঠিলে যেমন দৃষ্টির সীমা প্রসারিত হয়, নিয়স্থ বাড়ী-ঘর, 

গাছ-পালা, ক্ষেত-খোলা, পাহাড-পর্বত, নদ-নদী, হু-সরোবরাদি 

সমস্তই এক-ভাবাপন্ন দেখায়, কাহারও সহিত কাহারও পার্থক্য অনুভব 
করা যায় না, এস্থলে ঠিক তাহাই ঘটে। বাহার! বাহা বিষয় লইয়াই 
ব্যস্ত, হ্থতরাং নিয়ে থাকেন, তাহারাই জড়জগতের সম্পত্তির মত 

ধ্্রাজ্যের বিস্ত-বিভবকেও “এট। আমার, ওটা তোমার, সেটা তার* 
ইত্যাকার পার্থক্যবাচক শব দ্বারা পরস্পরের মধ্যে ভিন্নতা স্থাপনের 
প্রয়াস পান। কিন্ত বাহারা উচ্চে উঠিয়া অস্তর্-নিহিত গুঢ সত্যসমূহ 
লাভ করিয়৷ কৃতার্থ হইয়াছেন, তাহারা একেবারে ভেদ-জ্ঞান-বিরহিত। 
এমতাবস্থায় বেদীস্ত-প্রতিপাদ্ধ মহা-বাক্য “সোইহম্ত এবং মহাতপ! 
মহধি মন্নুর-প্রচারিত “আনাল হুক্» যে এক-ছুরে সাধা তান, তাহাতে 
আর বৈচিত্র্য বা সন্দেহ কি আছে? 

মনৃন্থর বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে সৈয়দ জুনেদ শাহের অলৌকিক জ্ঞানধর্দের 
বার্তা শ্রবণে তাহার সমীপে গিয়। দীক্ষা গ্রহণ করেন। তদবধি তাহার 
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চিত্তের এমন একটা অভাবনীয় পরিবর্তন ঘটে যে, তদ্র্শনে তাহার 

আত্মীয় বন্ধুবর্গ আশ্চ্য্যান্বিত হইয়াছিলেন। তাহার সেই পরিবর্তন ও 

অলৌকিক কাধ্যকলাপ পর্যবেক্ষণে অনেককেই তাহারু নিকট নতমস্তক 
হইতে হইয়াছিল। ধনকুবের বা পদ-মর্ধ্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিগণ পর্যস্ত 
মন্ম্ুরকে দেখিলে যেন উপর হইতে কোন শক্তি দ্বারা পরিচালিত 
হইয়।৷ সমুচিত সম্মান দিতে বাধ্য হইতেন। এই ভাবে কিছু দিন 
কাটিয়া যাওয়ার পর মন্স্থর মক্কা যাত্রা করেন। এপ শুনা যায় যে, 
তথায় তিনি এক বসরকাল কঠোর তপন্তায় নিমগ্ন ছিলেন- ধন্দ্রমন্দির 

কা”বার সম্মুখে দ্রিবসের প্রচণ্ড রৌদ্রে ও রজনীর শিশিরে বিনা 

আচ্ছাদনে স্থিরভাবে দণ্ডায়মান থাকিতেন। আহার ছিল দিনাস্তে 

সামান্ত এক টুক্রা রুটি মাত্র। এই ব্রত উদ্যাপন পূর্বক কিছু দিন 
অজ্ঞাতবাসে কাটাইয়া৷ আবার মক্কা ধামে গমন করেন। 

অতঃপর তিনি বহু দেশ পর্যটন করিয়া অবশেষে ভারতবর্ষে 

আপিয়াছিলেন। এখানে আসিয়া কোথায় কি কার্য করেন, তাহা 

জানিবার কোন উপায় নাই। ভারতীয় উর্দ, ভাষায় তাহার সম্বন্ধে দুইটা 
কবিতা মাত্র আমরা শুনিতে পাই। একটা সঙ্গীতাকারে উত্তর-পশ্চিম 

প্রদেশের বাইভীদের মুখে গীত হইয়া থাকে।* অপরটী একটু দীর্ঘ_ 
ত্বাহার অ্বৈতবাদের ব্যাখ্যারূপে মৌলভী সাহেবদের মুখে শুনা 
যায়। তাহারই শেষাংশ প্রবন্ধের শিরোদেশে প্রদত্ত হইয়াছে । দেশ 
পর্যযটনান্তর বাগদাদে ফিরিয়া আসিবার পর মনন্থররের ধর্মোন্মত্ততার 

মাত্রা বেশী পরিমাণে প্রকাশ পাইল। একদা তিনি গুরু জন্দে 

"* মোকদ্দাব আপ.ন! আপ.না আজম1 লে যিস্ক! জী চাহে” ইত্যাদি । 

+ “আগার হায় শওক্‌ মিল্নেকা, তো! হরদম্‌ লও লাগাতা বা” ইত্যাদি। 
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শাহকে অধৈতবাদ সম্বন্ধীয় এমন একটা কঠিন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন যে, 

তছৃত্তরে গুরুকে বলিতে হইল,_“মনৃম্থর ! সাবধান, রসনাকে শাসনে 
রাখিও। নতুবা, আমি দিব্য চক্ষে দেখিতেছি, কোন্‌ দিন তুমি 

রাজাজ্ঞায় প্রাণ হারাইবে।” গুরুর নিকট উৎসাহ না পাইয়া মনৃক্থর 

নির্জন প্রদেশে যোগাঁবলম্বন করত সমাধিস্থ হইলেন। কযষেক বৎসর 
তিনি যোগাসনে ধ্যানস্তিমিতনেত্রে নীরব নিষ্পন্দভাবে বাঁহজ্ঞান- 

শৃন্তাবস্থায় থাকিয়া হঠাৎ এক দিন প্রেমের পূর্ণ আবেশে অস্থির হইয়া 

উচ্চৈঃম্বরে বলিয়া! উঠিলেন,_-"আনাল হক” (অহম্‌ ব্রহ্মান্মি )। 

এই সংবাদ বাগাদের চতুর্দিকে বিছ্যুদ্ধেগে ছড়াইয়া পড়িল; 

আবালবৃদ্ধবনিতা এক মুখে বলিতে লাগিল,_-“কি স্পর্ধীর কথা ! 

ক্ষুদ্র মানব হইয়! ঈশ্বরত্বের অধিকার! ভক্তের কি এই উক্তি? ইহা 

নিশ্চয় রাতুলের প্রলাপ ; মন্হ্থর নিঃসন্দেহ পাগল হইয়াছেন ।” 
মন্ন্ুর যাহা প্রচার করিয়াছিলেন, সাধারণে তাহা বুঝিবে কি 

প্রকারে? এত বড় একটা দার্শনিক সত্য তখনকার বাগ্দাদী লোকের 

পক্ষে অবোধ্য হওয়াতে তত দোষের হয় নাই । কিন্তু আধুনিক উচ্চ 

শিক্ষিত ব্যক্তিগণের মধ্যেই বা কয় জন সেই'অহম্‌ ব্রক্মাশ্মি' মহাবাক্যের 

অর্থ উপলব্ধি করিতে পারেন? সাধারণভাবে জীবাত্মা ও পরমাত্মার 

প্রভেদ সকল ধন্সম্প্রদায়ই প্রচার করিয়া! থাকেন এবং সকলে উহা 

মোটাযুটি বুঝিতেও পারেন। “তত্বমসি' মহাবাক্যের গুঢ়ার্থ উন্নত 

দার্শনিক ব্যতীত আর কাহারও বোধগম্য হইতে পারে না। সাধারণ 

লোকে যদি বুঝিতে চায়, তবে তাহাদের 'ইতঃভর্টস্ততোন্: হইয়া 
থাকে। এই অন্তই বুঝি, ভারতের তত্বজ্ঞানিগণ মুর্খকে বঙ্গজ্ঞান দিতে 

ভূয়ো-ভূয়ঃ নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। মন্স্থরের গুরু জুনেদও এই 
গভীর দার্শনিক সত্য সাধারণ্যে প্রচার করিতে মন্ন্থরকে বারংবার 
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বারণ করিয়াছিলেন। পরন্ত সেই মহাপ্রাণ সরল সাধুপুরুষ 

হাদয়ের বেগ সংবরণ করিতে অসমর্থ হইয়| বাধা মানিতে অক্ষম 

হইয়াছিলেন। 

মনস্্ররের হিতাকাজ্ষীমান্রেই তাহাকে কত রকমে বুঝাইতে 

লাগিলেন । কিন্তু তিনি কাহারও কথায় কান দেন না_-কেবল 

উদ্ধানেত্রে “আনাল হকৃ” বাক্যোচ্চারণ করেন। এক দিন বহু 

সংখ্যক বন্ধু একত্র হইয়! তাহাকে ঘেরিয়া ফেলিল এবং নান! প্রকার 
তয় দেখাইয়া নিষেধব্যঞ্জক উপদেশ দিতে লাগিল। তদুক্তরে 

মন্স্থর বলিলেন,_-“আমার আবার জীবনের আশা কিসের? আমার 

কি জীবন আছে? আমি তো বহু দিন হইল জীবন বিসর্জন দিয়াছি! 

মৃত ব্ক্তির কিসের ভয়? যদি তোমর! বল)--তোমার দেহ ও প্রাণ 

আছে, নতুবা কথা কহিতেছ কি প্রকারে? কিন্ত ভাই সে দেহ ও প্রাণ 

তুচ্ছ জিনিস। যাহা এই আছে, এই নাই, তাহার আবার যূল্য কি? 
সামান্ত কাচখণ্ডের বিনিময়েও তাহা কেনা যায় না। তাহার জন্ ভয় 

কি? তাহার মমত্ব-বত্বই বাকি নিমিত্ত 1” এবংবিধ নিভীকতা৷ প্রকাশ 

করত সকলকে স্তম্ভিত করিলেন এবং সেই ভিড়ের মধ্য দিয়া নক্ষত্র- 

বেগে বাহিরে আসিয়া আবার সেই প্রাণপ্রিয় “আনাল্‌ হক শব্দ 

উচ্চারণ করিতে করিতে পলায়ন করিলেন । 

মন্ম্ুরের জ্যেষ্ঠা ভগিনী এক জন তপস্থিনী ছিলেন। তিনিও এই 

মহাসত্য লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু ভ্রাতার ন্যায় প্রেমে 

উন্মাদিনী হয়েন নাই। তিনি মন্স্রের অবস্থ! দেখিয়া ছুঃখ প্রকাশ 

করত ভ্রাতাকে একদা! বলিয়াছিলেন,__”“আমি তো! বেগ ধারণ করিয়। 

আছি, তুমি কেন এরূপ ক্ষেপিলে ? আমি বিশ বৎসর এই তত্বস্থধা পান 

কিতেছি, কিন কখন মুহূর্তের নিমিত্তও তো বিচলিত হই নাই!” কে 
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কাহার কথা শোনে ? মন্ন্ৃর অনবরত এক ধ্যানে 'আনাল হক্‌* প্রচার 

করিতে লাগিলেন । 

সিদ্ধুতে বিন্দু মিশাইয়া গেলে এক রূপ হয়, পরস্ত বিন্দু মধ্যে 

পিন্ধু প্রবেশ করিলে বিন্দু আপনাকে স্থির রাখিতে পারে কি না, 

ইহা ভাবুক জনের তাবিবার বিষয়। এই ভন কোন মহাপুরুষ বলিয়া 
গিয়াছেন,__ 

“বুদ সম্হানা সমন্দর মে, সো মানে সব কোই, 

সমন্দর সম্হান! বুদ মে, পুছে বিরল কোই ?” 
যাহা হউক, মন্ম্ররের ব্যবহারে সাধারণ মুসলমান-সমাজ একেবারে 

ক্রোধে উন্মত্ত হইলেন। তাহাদের দৃঢ় বিশ্বাস, খোদা-তা?লা “হফ ত. 

তবক্‌” আসমানের উপর পবিত্র সিংহাসনে চির-বিরাজ করিতেছেন। 

মন্ম্থর কি প্রকারে তাহার পদে বসিতে পারেন ? অতএব মনৃম্থর 

ঈশ্বরদ্রোহী, সুতরাং প্রাণদণ্ডার্হ। পরমাত্মা অষ্টা, জীবাত্মা স্থষ্ট ; পরমাত্মা 
মহান্‌, জীবাজ্মা অণুবৎ। জীবাত্মা পরমাত্মা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক, 
পরমাত্মার অধীন তাহাকে চিরদিনই থাকিতে হইবে। ইহাই ইস্লামের 

সাধারণ শিক্ষা । এরূপ স্থলে যদি কেহ “অহম্‌ ব্রহ্ধান্মি” প্রচার করিতে 

প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে উক্ত শ্রেণীর লোকের! তাহাকে ঘোর অপরাধী 
মহাপাপী মনে করিয়! রাজদ্বারে অভিযুক্ত করিতে বাধ্য। মনৃম্থরের 
অনৃষ্টে তাহাই ঘটিয়াছিল। সাধারণ প্রকৃতিবর্গ খলিফার নিকট বারংবার 

বিচারপ্রার্থা হইয়াছিল। কিন্তু মন্ম্থরের ন্যায় বৈরাগী দরবেশের প্রতি 
কোন দণ্ডবিধান করা তাহার পক্ষে অসঙ্গত বিবেচনা করিয়! তিনি 

সর্বজনপূজ্য ধর্্মাত্বা শাহ জুনেদের নিকট ব্যবস্থা প্রার্থনা করেন। 
জুনেদ শাহ, অনেকবার প্রত্যাখ্যানের পর শেষে নিতান্ত অনিচ্ছায় 

মন্ন্থর প্রাণদণ্ডার্ বলিয়! ব্যবস্থা প্রদান করেন । 



2/ ভূমিকা 

তখন সেই ধর্মোন্মত্ত সাধক রাজাজ্ঞায় ধৃত ও কারারদ্ধ হইলেন। 

কয়েকবার অলৌকিক শক্তি-প্রয়োগে তিনি কারাগার হইতে বাহিরে 

আসিয় আবার স্বেচ্ছায় তথায় প্রবেশ করেন। অবশেষে বধ্যভূমিতে 
নীত হুইয়া সহান্ত ব্দনে প্রাণ বিসর্জন করত ধর্-প্রাণতার অক্ষয় উজ্জ্বল 

কীন্তি প্রদর্শন করিলেন । ইহাই এ গ্রন্থের বর্ণনীয় বিষয়। শ্রদ্ধেয় 

গ্রস্থকার এই অলৌকিক মন্রম্পর্শী শোকাবহ ঘটন! বিশুদ্ধ প্রাঞ্জল ভাষায় 

লিপিবদ্ধ করিয়৷ বঙ্গীয় পাঠকমগ্ডলীকে উপহার প্রদান করিয়াছেন। 

তাহার এ উপহার উপাদেয়, অনুপম ও যুল্যবান্‌, তদ্বিষয়ে সন্দেহ 

নাই। 

মহধি মন্সুরের অলৌকিক শক্তির যে সকল দৃষ্টান্ত এই পুস্তকে 

লিপিবদ্ধ হইয়াছে, সেগুলি তথাকথিত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নিকট 

উপহসিত হইতে পারে। পরস্ধ অনেক আধুনিক উচ্চ শ্রেণীর পাশ্চাত্য 

বৈজ্ঞানিক উক্ত প্রকারের অলৌকিক ঘটনাবলী ( 111780165 ) বিজ্ঞান- 

সম্মত বলিয়া ঘোষণ। করিতেছেন। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের শ্বনামধন্থয 

অধ্যাপক মিঃ ব্যারেট বলেন,_-“তাহাদের ধর্মপুস্তক বাইবেলে যে সকল 

অনৈসগিক ঘটনার উল্লেখ আছে, তৎসমুদয় বিজ্ঞীনের কঠোর নিয়মাবলীর 
বিরুদ্ধে নহে ।* এই কথা নিউটন, ফ্যারাডে, কেল্ভিন, ষ্টোক্স্‌, ম্যাক- 
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ওয়েল প্রভৃতি বিজ্ঞান-জগতের মহারথিগণের উক্তির দ্বারা প্রমাণিত 

হইয়াছে । জড় জগতের উপর মানব-মনের মহাশজির প্রভাব দ্বারা 

এই শ্রেণীর ব্যাপার সংঘটিত হইয়া থাকে | পুর্ববকালে উহ সম্ভব ছিল 
এখন নাই, একথা সত্য নহেঃ মিরাকেল (0117%019) এখনও হইতেছে। 
মিরাকেল বিশ্বাসযোগ্য নয় বলিয়া উড়াইয়! দিলে জাবের জন্ম, দেছের 
পোষণাদি স্থপরিচিত ব্যাপারসমূহের অসঙ্গত অলৌকিকতা স্বীকার 
করিতে হয়। ভুক্ত অন্ন কি প্রকারে রক্তাণুতে পরিণত হয় এবং তন্বারা 

জীব-দেহের ভিন্ন ভিন্ন উপাদান কি প্রণালীতে গঠিত হয়, এ সকল কি 

কম 201780169 ? কোন্‌ সিদ্ধান্ত রাসায়নিক তীহার প্রক্রিয়াগারের 

যন্ত্রাদি দ্বারা এক মুষ্টি তৃণকে ছুগ্ধে পরিণত করিতে পারেন? পরন্ত 
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গরুকে ঘাস খাওয়াইয়া আমর তাহার নিকট হইতে দুগ্ধ লইয়া! থাকি। 

পশুর অজ্ঞাতসারে কোন্‌ অদ্ভূত প্রক্রিয়! দ্বারা তৃণমুষ্টি তাহার পাকাশয়ে 

গমন করত নাঁনা অবস্থার ভিতর দিয়া স্তনে উপনীত হইয়া ছুগ্ধে 

পরিণত হয়? তৃণের পরমাণুগুলি কি উপায়ে ছুগ্ধের পরমাণু হইল, 

ভাবিলে মানববুদ্ধি বিকল হইয়! যায়। 

ফলতঃ মনন্থর-জীবনের অনেক ঘটনাই অতীব আশ্চর্য্য বলিয়! 

মনে হ্য়। কাহার কাহার মনে সেগুলি সমস্ত না হউক, কোন কোন 

বিষয় অতিরঞ্জিত বা অলীক বলিয়! সন্দেহ হইতে পারে । কিন্তু না-_ 

যখন সেই সুদূর অতীতকাল হইতে এ পর্য্যন্ত মনন্থুর-জীবনী সম্বন্ধীয় 

অলৌকিক প্রবাদাদি অব্যাহতভাবে চলিয়া আসিতেছে, তখন আর 

সে সকল অলীক বলিয়! উড়াইয় দিবার যো নাই। তবে ইতিহাস ও 

জীবন-চরিতে কিছু-না-কিছু ভূল-্রান্তি থাকিতে পারে। কিন্তু তাই 

বলিয়া সেই সামান্ত দোষের জন জাজ্জল্যমান সত্যের উপর অনাস্থা 

স্থাপন করা বিজ্ঞের কার্য নহে । 

প্রীচক্দরশেখর মেল 





হ্বহুচ্ছি -্বস্ত্তম্লর 

প্রথম পরিচ্ছেদ 

মরুময় পুণ্যদেশ আরবের উত্তরাংশে সুজল স্মফলা শম্ত- 

শ্যামলা ভুবনবিদিতা তুরফ্ষভূমি। তুরক্ষের অগ্রিকোণস্থিত 
প্রদেশকে ইরাকে-আরবী কহে।* ইরাকে-আরবীর পূর্ব সীমা- 
সংলগ্ন প্রদেশের নাম ইরাকে-আজ্জম, ইহা! ইরাণ (পারস্য ) 
রাজ্যের অন্তর্গত । ইরাকে-আজ্জম প্রদেশও শস্ত-শ্যামল ও 

সৌন্দর্য্যের নিকেতন। সেই পুণ্যভূমির প্রাধান্ত-প্রতিষ্ঠা, 
গুরুত্ব-মহিমা, শোভা-সমৃদ্ধি প্রভৃতির সৌসাদৃশ্য জগতে কোথাও 

আছে বলিয়া বোধ হয় না। এ ভূমিতে প্রকৃতি ভুবনমোহিনী 
বেশে নিত্য বিরাজিত। ইহার নধর ললিত তরুলতিকা', নয়ন- 

রঞ্জন কুস্ুম-কানন ও স্ুরসাল ফলপূর্ণ শোভন উদ্যানসমূহ 
দেখিলে ইহাকে যেন ভূত্বর্গ বলিয়! প্রতীয়মান হয় ঃ বিয়োগ- 

বিধুর ব্যক্তি এখানে আসিলে সকল শোক-তাপ, জ্বালা-যন্ত্রণা 
ভুলিয়া যায়। এমনি ইহার মোহিনী শক্তি! এমনি ইহার 

*. নদী-তীরবর্তী প্রদেশের নাম ইরাক। ইরাকে-আরবীর মধ্যে ফোরাৎ 

( ইউফ্রেটিম্‌) ও দজ.ল! (তাইত্রীস্‌) নদী প্রবাহিত। জৈহুন নদী ইরাকে আজ্জম 
ভূমি সলিলসিক্ত করিয়া বহিয়া ঘাইতেছে। 
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চিত্রচমণ্কারী সৌন্দর্য্যের বিকাশ ! এই বাহ্য সৌন্দর্য হইতেই 

আবার মানবের মানসিক সৌন্দর্য গঠিত হয়-_মানব আধ্যাত্মিক 
সৌন্দর্যে বিভূষিত হইয়া থাকে । তাই বুঝি, এই সিদ্ধ স্থানে 
অনেক স্থফী-সাধু জন্মগ্রহণ করিয়া জগতে অমর কীত্তি স্থাপন 
পূর্বক চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন ; তাই বুঝি, এই ভূমির সেই 
বিশ্ববিদিত শুভশ্রী শিরাজ ও তুস্‌ নগরের সুসস্তান পারস্ত-কাব্য- 

কাননের কোমলক কোকিল মহাত্মা শেখ সাদী ও মহাকবি 

ফেরদৌসী তুসী এবং ধন্ম প্রাণ মহষি খাজ৷ হাফেজ শিরাজী এক 

দিন স্থুললিত তানে বিশ্ব-বস্ুধা মাতোয়ারা করিয়া তুলিতে সমর্থ 

হইয়াছিলেন। আহা এক্ষণে তাহারা সেই ভূমিতেই কত কত 
মহাপ্রাণ সুধী পুরুষের সহিত চিরবিশ্রাম লাভ করিতেছেন । 

ইরাণের এই গৌরবমগ্ডিত প্রদেশের সান্িধ্যে বয়জা নামে 
একটী পল্লী অবস্থিত। ইহা অন্য রাজ্যের অন্তর্গত হইলেও 

বাগদাদ নগর হইতে অধিক দুরবন্তী নহে। পুর্ব কালে এই 
বয়জ। পল্লীতে মন্সুর নামে এক অতি ধন্মশীল বিচক্ষণ ব্যক্তি 

বাস করিতেন। সত্যনিষ্ঠা ও সচ্চরিত্রতা গুণে পল্লীস্থ আবাল- 

বৃদ্ধবনিত। সকলেই তাহার প্রতি আন্তরিক ভক্তি ও শ্রীতি 

প্রদর্শন করিতেন । শান্ত্রানুমোদিত ধন্ম-কম্মসমূহ নিয়মিতরূপে 
প্রতিপালন করাই তাহার জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। তাহার 

পুণ্যহস্ত সাধ্যান্ুসারে দীন-দরিদ্রের অভাবমোচনে প্রশস্ত ও 

পরোপকারে উন্ুক্ত থাকিত। তিনি ক্ষুধার্তকে আহার, তৃষ্কার্তকে 
পানীয় প্রদান ও নিঃসহায়কে সাহায্য করাই ধর্মের এক প্রধান 
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অঙ্গ বলিয়া মনে করিতেন । প্রতিবামিগণ তাহাকে সৌভাগ্য- 

বান্‌ পুরুষ জানিয়া চিরদিন তদীয় আনুগত্য স্বীকার করিয়া 

চলিত। ফলতঃ পরম-কারুণিক জগণুপিতা জগদীশ্বর তাহার 

প্রতি প্রসন্ন ছিলেন ;দয়াময়ের অনুগ্রহে তাহার কিছুরই অপ্রতুল 

ছিল না। 

সহধন্মিণী পূর্ণগর্ভা। সেই পতিব্রতা পুণ্যময়ী মহিলা 
তদবস্থার পালনীয় নিয়মসকল প্রতিপালনপূর্বক অতি সম্তোষের 

সহিত গর্ভধারণ করিয়া আমিতেছিলেন। অনস্তর যথাকালে 

শুভলগ্নে তাহার একটা সর্ব-স্ুলক্ষণাক্রান্ত পরম সুন্দর তনয়রত্ব 

জন্মগ্রহণ করিলেন ।* পুত্রের স্ুবিমল শশধরসন্সিভ কমনীয় 

কান্তিচ্ছটায় অন্তঃপুর প্রতিভাসিত-_তদ্দর্শনে পিতার আর 
আনন্দের সীমা রহিল না। তিনি তৎ্ক্ষণাত সন্তানের শুভ 

কামনায় একান্তচিত্তে সব্ব আনন্দদাতা বিশ্ববিধাতার উদ্দেশে 

প্রার্থনা করিলেন এবং স্বীয় অবস্থানুযায়ী অর্থাদ্রি বিতরণে দীন- 

ছুঃখীদের মনস্তষ্টি সম্পাদন করিলেন। তাহারা পরিতুষ্ট হইয়া 
পপ সপ 

* ইনি ঠিক কোন্‌ সময়ে জন্ম পরিগ্রহ করেন, তাহা! নিঃদংশয়িতরূপে অবধারণ 

করা কঠিন । তবে এইরূপ অনুমিত হয়, মহামান্য পুণ্য প্রাণ পয়গন্থর হজরত মোহা মম 

মোস্তফার (দঃ) আবির্ভাবের পর হিজরী ভূতীয় শতাব্দীর মধ্যভাগে তিনি ইহজগতে 

অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তাহার নহাধ্যায়ী ধর্মপ্রাণ তাপ শেখ আবুবকর শিবলী 

হিজরী ৩৩৪ সালে মানবলীল! সম্বরণ করেন। আবার গ্রস্থাস্তরে লিখিত আছে 

নে, হজরত ওসমানের পুত্র ওমরের সহিত তাহার অসমন্ভাব ঘটায় তিনি মক্কাভূষি 

পরিত্যাগ করিয়া বাগ্াদে প্রস্থান করেন। এই ওমর কোন্‌ সময়ের লোক এবং 

মহধি তাহার সমসাময়িক কি না। বিজ্ঞ পাঠকগণ তাহার মীমাংসা করিয়া লইবেন। 



মহযি মন্ত্র ১৬ 

শিশুকে হস্ত তুলিয়া আশীর্ববাদ পুর্ববক প্রস্থান করিল। গৃহ 
উল্লাসময়__হাস্যভরা ! যেন স্বয়ং যুত্তিমান আনন্দ আগমন 
পূর্ববক চতুর্দিকে বিচরণ করিতে লাগিল। আজ যেন প্রচণ্ড- 

প্রতাপ দিনমণির কররাশি অধিকতর শুভ্র-অধিকতর উজ্জ্বল, 

অথচ শৈত্য-গুণ-বিশিষ্ট। আবার স্তুশীতল মলয়-মারুত মুছুমন্দ 

প্রবাহে চলাঢলি করত স্ফৃপ্তি প্রচারে তৎপর হইল। পুরবান্ি- 

গণ এই শুভ দ্রিনে আনন্দে উৎফুল্পপ্রাণ। প্রতিবাসী, আত্মীয়, 

বন্ধু-বান্ধবেরাও সে উৎসবে যোগদান করিতে ত্রুটি করিল না। 

সকলেই আনন্দে উন্মত্ত । হাম্ত-কোলাহলে গৃহভূমি শব্দায়মান 

হইয়া উঠিল । 

বিধাতার কৃপায় এবং জন-সাধারণের আন্তরিক আশীব্বাদে 

এই ক্ষণজন্মা শিশু দিন দিন বদ্ধিত ও বলসম্পন্ন হইতে 

লাগিলেন। দিন দিন তাহার অঙ্গপুষ্টি ও অপরূপ রূপলাবণ্য 
পরিস্ফুট হইতে লাগিল, পিতামাতা! পরম যত্বে তাহাকে লালন- 
পালন করিতে রহিলেন। আহা! এ জগতে ভবিতব্যতার 

কথা কে জানিতে পারে? যে মহাত্সা এশীশক্তি প্রভাবে 

অলৌকিক কার্ধ্য দেখাইয়া! জগতকে বিমোহিত ও বিস্মিত করিয়া 
গিয়াছেন, যে দৃঢ়ব্রত সত্যপ্রিয় মহাপুরুষ ধ্যান-সমাধিতে নিমগ্ন 

থাকিয়া ধন্মোন্মত্ততার চরম সীমায় সমূপস্থিত হইয়া অকাতরে 

স্বীয় জীবন বিসর্জন পূর্বক পৃথিবীতে চিরমস্মরণীয় হইয়া 
রহিয়াছেন, ধিনি তপত্বী-কুলের মহাতেজন্বী সিংহস্বরূপ ছিলেন, 

ীহার অপাধিব বৈচিত্র্যময় জীবনবৃত্তান্ত শুনিতে শুনিতে সব্বাগ 
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রোমাঞ্চিত এবং হৃদয়-মন বিন্ময়াপ্রত ও কি এক অভূতপূর্ববভাবে 

বিভোর হইয়া অবসন্ন হইয়া পড়ে, এই পুণ্য সৃতিকাগারে শিশু- 

রূপে আজ তিনি আবিভূতি হইলেন। তাহার সৌভাগ্যবান্‌ 
পিতা৷ অনন্তর যথাসময়ে একটী শুভ দিনে আত্মীয়-স্বজন-বন্ধু- 
বান্ধবদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া অতি সমারোহের সহিত 

. তাহাদিগকে উপাদেয় পান-ভোজনে শ্লীত করিলেন এবং শান্ত্র- 

সঙ্গত বিধানানুসারে শিশুকে হোসেন মন্স্থর নামে আখ্যাত 

করিলেন ।* 

ভোসেন মন্স্থর পরিশেষে যে এক জন ধন্মাত্মা মহযি নামে 
বিখ্যাত হইবেন, প্রথম হইতেই তাহার বিশিষ্ট লক্ষণ পরিলক্ষিত 

হইতে লাগিল । জন্মদিবসে তাহার সর্ধবাঙ্গে কি যেন এক অপূর্ব 
স্বর্গীয় জ্যোতি: প্রতিভাসিত এবং প্রাণমনোমুগ্ধকর অপার্থিব 

সৌগন্ধে গুহ আমোদিত হইতে থাকে ও তদীয় হৃদয়মধ্যে ঈশ্বর- 
প্রীতির জ্বলস্ত নিদর্শনন্বরূপ এক মধুময় ভাব সঞ্চারিত হয়। 

হান্তে, ক্রন্দনে, ক্রীড়নে ও হস্তপদাদির সধ্চালনে সেই এ্শিক 
প্রেম অভিব্যক্ত। দর্শক শিশুর ভাব-ভঙ্গী দেখিয়াই বিশ্ময়াপন্ন 
ও অজ্ঞান! পিতা-মাতার আনন্দের অবধি নাই । আহা সে 

আনন্দ, সে স্বর্গীয় প্রফুল্লতা ঈদৃশ ক্ষণজন্মা পুত্রের ভাগ্যবান্‌ 
পিতা ব্যতীত কি অপর কেহ অনুভব করিতে পারে ? 

* ইহার পিতৃদত্ত নাম হোসেন। সুতরাং আরবীয় প্রথানুসারে পুত্রের নাম 

পিতার নাম-সংযুক্ত হইয়া! হোসেন-বিন্-মন্স্বর হইবারই কথা। কিন্তু তাহ! হয় 
নাই-_বিন্‌ শব্দটা লোপ হইয়া হোসেন মন্থর এবং শেষে কেবল মন্হুর নামেই 
অভিহিত হম। আমরাও তজ্জন্ত ভাহার এই নাম ব্যবহার করিলাম । ্ 

২ 
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এইরূপে দেখিতে দেখিতে ব্রমেই শিশুর জ্ঞান- 

বিকাশ হইয়া, জিহ্বার জড়তা কাটিয়া গিয়া, মৃদু মধুর আধ আধ 

ভাষা দূরীভূত হইয়া বাক্যোচ্চারণ পূর্ণতা প্রাপ্ত হইল। তখন 
বিজ্ঞ পিতা পুত্রের বিগ্ঠাশিক্ষার্থ দেশের প্রথানুসারে মন্স্ুরকে 

বিগ্ভালয়ে নিযুক্ত করিতে অভিলাষ করিলেন। কিন্তু কি এক 
অনিবাধ্য কারণ বশতঃ তিনি সপরিবারে বাসভূমি পরিত্যাগ 
করিয়া অন্য স্থানে যাইতে বাধ্য হইলেন । এই স্থানে হোসেন 

মন্স্বরের বিগ্ভাশিক্ষার স্থত্রপাত হয়, কিন্ত তাহার শিক্ষার পরিণতি 

হইয়াছিল সোস্তরে। সোস্তর-নিবাসী মহাত্মা সহল্-বিনআব- 

ছুল্লাহ্‌ তণকালে স্ুপপ্ডিত ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানসম্পন্ন আদর্শ 

পুরুষ ছিলেন। তাহার সাধুতা৷ ও শান্ত্রাভিজ্ঞতা চরমোগুকর্ষ লাভ 
করিয়াছিল। মন্স্থর সেই সুধী পুরুষের নিকটে আসিয়া 

আন্তরিক যত্ব ও প্রগাট মনোযোগের সহিত অধ্যয়ন করিতে 
লাগিলেন। বয়োবুদ্ধি সহকারে শিক্ষাগ্ুণে যেমন তাহার 

বুদ্ধিবৃত্তি পরিমার্রধিত হইতে চলিল, সেই সঙ্গে সঙ্গে তদীয় অন্তরে 

ঈশ্বর-গ্রীতি, সত্যনিষ্ঠা, গা্তীর্ধ্য ও ধর্মচিন্তা ক্রমশঃ প্রবলরূপে 

পরিবদ্ধিত হইতে লাগিল । তিনি এমনই অসাধারণ প্রতিভাশালী, 

শাস্তশীল ও স্মৃতিধর ছিলেন যে, সেই অনন্যদুক্ষর প্রজ্ঞাপ্রভাবে 

অষ্টাদশ বশুসর বয়ঃক্রমকালেই ধর্ম্মবিষয়ক বন্ুবিধ গ্রন্থ পাঠ করিয়া 

অসাধারণ মনীষাসম্পন্ন পণ্ডিত বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিলেন। 

অতঃপর হোসেন মন্স্থর শিক্ষাগডরু সহল্‌্-বিন্-আব ছুল্লার 

সংসর্গ ত্যাগ করিয়া ইরাকে-আরবীর দিকে প্রস্থান করিলেন। 
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ত্কালে এই অঞ্চলে আধ্যাত্মিক বিগ্ভার সমধিক চর্চা হইত। 

সেখানকার বহু বিচক্ষণ বাক্তি রত্র-লাভাশায় সেই সুগভীর 

সাধন-সমুদ্রে নিমগ্ন হইয়াছিলেন। মন্সুরও আসিয়া তাহাতে 

ঝাপ দিয়া পড়িলেন। তখন তাহার অবিরাম সাধু-সংসর্গ ও 

তত্বজ্ঞানালোচন৷ চলিতে লাগিল । কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, এই 

নৃখ-সন্মিলনেও তিনি তৃপ্তি পাইলেন না; তাহার হৃদয়ের 

আকাতক্ষা__ধন্মপিপাসা উপশমিত হইল না। ওদাসীন্তের কি 

যেন এক গাট কুহেলিকা__তত্বানুসন্ধানের কি এক দৃঢ় আবরণ 

তাহার হৃদয়-ভূমি আচ্ছন্ন করিয়া রহিল। তীয় অনন্যদৃক্ষর 

অধ্যবসায়-প্রস্থত যশঃসৌরভে সকলে বিমুগ্ধ ও বিস্মিত হইল 

বটে, তিনি সাধারণ্যে সমাদৃত ও প্রিয়পাত্ররূপে পরিগৃহীত 

হইলেন বটে, কিন্তু তাহার সেই ওদাসীন্ত-মেঘজাল অন্তরাকাশ 

হইতে অপসারিত হইল না, প্রবল ধন্ম-পিপাসার শান্তি হইল 
না, আন্তরিক বাসনা চরিতার্থ হইল না। তখন তিনি এক জন 

উপযুক্ত দীক্ষাগুরুর আবশ্যকতা! অনুভব করিলেন । শান্তান্থমোদিত 

সক্রয়াকলাপ যথারীতি বিশুদ্ধভাবে সম্পন্ন করেন, আর কোথা 

গেলে কিরূপে অভিলষণীয় দীক্ষাগুরু পাইবেন, এই চিন্তাতেই 

দিন-যামিনী ভ্রিয়মাণভাবে ক্ষেপণ করেন। ভাবনার ভয়ানক 

কালিমা-রেখা তাহার বিস্তৃত ললাউ-ফলকে নিয়ত পরিদৃশ্ঠমান 

থাকিত, সর্বদাই অধোভাগে দৃষ্টি সংযোগ করিয়া কুঞ্চিতনেত্র 
কি ভাবিতেন এবং স্বেচ্ছামত স্থানে স্থানে ধর্মমন্দিরে গমনাগমন 

পৃর্বক আপন উদ্দেশ্ঠ-সিদ্ধির চেষ্টায় ফিরিতেন। চু 
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বস্রা নগরী ইরাকে-আরবীর একটা প্রসিদ্ধ স্থান। তথাকার 
দৃশ্য-শোভা যেমন মনোরম, অধিবাসিগণও তেমনি স্ুধী-সঙ্জন। 

সে ভূমি অনেক তত্বালোকপুর্ণ তপস্বীর লীলাস্থলী। সেখানে 

গেলে মনোবাঞ্থণ পূর্ণ হইতে পারে ভাবিয়া সত্যাকৃষ্ট মন্সুর বস্রা 
গমন করিলেন এবং ওমর-বিন্-ওস্মান নামক প্রসিদ্ধ সাধকের 

সংসর্গে অবস্থান করিতে লাগিলেন। কিন্তু কোন একটী তত্ব- 
তর্ক লইয়া মতান্তর ঘটায় তিনি ক্ষুপ্রমনে বস্রা ত্যাগ করিয়া 

বাগদাদে উপনীত হইলেন। 

বাগাাদ ইরাকে-আরবীর মধ্যে অবস্থিত স্ুপ্রসিদ্ধ স্ুরম্য 

নগর। বাগদাদের অতুলনীয় স্ষমাসমৃদ্ধি বর্ণনা করিয়া উঠে, 

কাহার সাধ্য? জগন্মান্ত আব্বাস্বংশীয় দ্বিতীয় খলিফা মহাত্মা 

আবু জাফর মন্স্ুর ১৪৫ হিজরীতে এই নগর প্রতিষ্ঠা পূর্বক 
এখানে স্বীয় রাজধানী স্থাপন করেন এবং ইহার শ্রীবৃদ্ধি ও 

সৌষ্ঠব সাধনার্থ রাশি রাশি অর্থ ব্যয় করিতে কুষ্ঠিত হন নাই। 
ইহাতে মস্জিদ্রাজি, মিনারশ্রেণী, তোরণমালা, বিগ্ভালয়বাটী, 

প্রমোদ-কানন, রাজপ্রাসাদ, সমাধিভবন ও অপরাপর সৌধ- & 
নিচয় নিম্মিত হওয়ায় ইহা তৎকালে সৌন্দধ্য-মহিমায় জগতের 
শীর্বস্থান অধিকার করিয়াছিল । 

মহানগর বাগ্দাদ প্রাকৃতিক দৃশ্য-শোভাতেও অতুলনীয় । 

ইহার চতুর্দিকেই শস্তশ্যামল উর্বর ক্ষেত্র, কুস্ুম-গন্ধামোদিত 

উপবন, সুমিষ্ট ফলোগ্ঠান এবং শান্তিপূর্ণ বিশ্রাম-বাটা। অদূরে 

কল্লোলময়ী ফোরাৎ ( ইউক্রেটিস্‌) নদী প্রবাহিত এবং নগরের 
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বক্ষঃস্থল ভেদ করিয়া নির্্বল-সলিলা তরঙ্গিনী দজ লা (তাইঞ্মীম) 
উভয় তীরস্থিত সৌধমালার পাদদেশ বিধৌত করিতে নিয়ত 
নিরত। সুতরাং ইহার সৌন্দর্ধ্য-সমৃদ্ধির ইয়ত্তা কোথায়? 
ফলতঃ বিধাতার কৃপায় পুণ্য-হস্ত-প্রতিষ্ঠিত এই পুণ্যপ্রভান্বিত 
আদর্শ নগর কালে জ্ঞান-বিজ্ঞান-সভ্যতা-শিক্ষার কেন্দ্রভুমি, কত 

শত ধন্মাত্বা সুফী-সাধুর লীলা-নিকেতন এবং ন্টায়বিচারক 

বিচক্ষণ নরপতি ও অদীনপরাক্রম বীরবৃন্দের স্ৃতিকাগারবূপে 

পরিণত হইয়াহিল ; ইহার নির্মল যশ£সৌরভ ভূমগ্ুলের নর- 
নারীগণকে বিস্মিত ও বিমুগ্ধ করিয়াছিল । 

মহাপ্রাণ মন্স্বর বাগদাদের দৃশ্-শোভা। এবং নগরবাসীদের 

অমায়িক ভাব দর্শনে মুগ্ধ হইলেন বটে, কিন্তু স্বীয় বাসন। 

সাফল্যের দিকে আকৃষ্ট থাকায় তিনি ক্ষুব্ধচিত্তে দিনযাপন 

করিতে লাগিলেন। পরন্ত এ জগতে মঙ্গলময় বিধাতা কাহারও 
মনোভিলাষ অসম্পূর্ণ রাখেন না। তিনি ক্ষুধার্তকে উপাদেয় 
আহার, তৃষ্াতুরকে স্ুশীতল বারি, অর্থপ্রার্থীকে বিপুল বিভব, 

ভোগবিলাসীকে ব্যসনসামগ্রী- ইত্যাদিক্রমে পৃথিবীর প্রত্যেক 
ব্যক্তিকে তাহাদের অভিলযিত দ্রব্যাদি দানে পরিতুষ্ট করেন। 
তিনি প্রার্থনাপুর্ণকারী, একমাত্র দাতা ও পরম দয়াল। ন্মুতরাং 
মন্সুরেরও যে এই বাসনা পূর্ণ করিবেন, তাহার আর বিচিত্র 
কি? সৌভাগ্যক্রমে বাগদাদ নগরেই পবিত্র সৈয়দ-বংশাবতংস 
খাজা আবুল কাসেম আল্‌ জুনেদ শাহ নামে জনৈক অদ্বিতীয় 
ধর্মশান্তরজ্ঞ পরমপণ্ডিত বাস করিতেন। ততকালে তাহার সদৃশ 
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তত্বদর্শী সিদ্ধ পুরুষ আর কেহই ছিলেন না, বলিলেও অত্যুক্তি 
হয় না। ধর্মের অতি গভীর গুঢ় বিষয়সমূহ তাহার নিকট নখ- 
দর্পণের ন্যায় প্রতীয়মান হইত। তাহার শিষ্যশাখাও নিতান্ত 

কম ছিল না। তিনি নিয়ত তৎুসমুদয়ে পরিবৃত হইয়া মহানন্দে 

শান্ত্রর্চচায় ব্যাপূত থাকিতেন । 

মন্নুর মহাজ্ঞানী সৈয়দ জুনেদ শাহের গুণগ্রামের কথা 

অবগত হইয়া সব্ব কণ্ম পরিত্যাগ পুর্বক অনতিবিলম্বে তৎ- 

সমীপে যাইয়। উপস্থিত হইলেন । অতঃপর সময়ানুসারে অতি 

নম্রভাবে সৈয়দ সাহেবের নিকট স্বীয় মনোভাব ব্যক্ত করিলে 

সেই মহিমান্বিত মহাপুরুষ মন্নুরের প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান 
করিয়া কহিলেন,_-“ধেধ্য ও অধ্যবসায় সহকারে অবস্থান করিলে 

করুণাময় জগৎ-অষ্টার কুপায় তোমার বাসনা সফল হইতে 

পারিবে, সন্দেহ নাই।” এতৎ অনুকূল বাক্য শ্রবণে মন্সুরের 

আনন্দের সীমা রহিল না। তিনি সর্ধসিদ্ধিকর্তী নিখিলনাথকে 

ধন্যবাদ প্রদান করিয়া! প্রফুল্লচিন্তে দিবা-রজনী গুরু-পদ-সেবায় 

প্রবৃত্ত হইলেন। এইরূপে কিছু দিবস অতীত হইয়া গেল। 

মন্সুরের একাস্তিক ধন্মান্থরাগ, প্রগাঢ গুরুভক্তি, চিত্তহারী 

বিনয়-নস্্রতা এবং অচলা৷ সহিষ্ণুতা দর্শনে সৈয়দ সাহেব নিরতিশয় 
প্রীতি প্রাপ্ত হইলেন এবং তাহার এতাদৃশ অসহ্া পরিশ্রমের 

পারিতোধিক প্রদান মানসে এক দ্রিবল কৃপাবলোকনে ঈষৎ 

হাসিয়া কহিলেন,__“মন্সুর ! আমি তোমার ব্যবহারে বড়ই 

সন্তষ্ট হইয়াছি। তোমার অধ্যবসায়, তোমার গুরুভক্তি, তোমার 
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শিক্ষান্থুরাগ, তোমার চরিত্র-বল, তোমার আলাপ-সম্ভাষণ__ 

সকলই মধুর, সকলই প্রশংসনীয় এবং অন্ুকরণযোগ্য । তোমার 
হ্ৃদয়-ভাব অতি উচ্চ ও মহান্। জগতে পরিশ্রমের পুরস্কার 
অবশ্যই আছে। অতএব যাও, অবগাহন করিয়া আইস, আজ 

আমি তোমাকে কিছু ধন্মোপদেশ প্রদান করিব ।৮ 

গুরুর এই অনুকুল বাক্য শ্রবণে শান্তশীল মন্সুর হৃষ্টচিত্তে 

মস্তক অবনত করিয়া “যে আজ্ঞা” বলিয়া প্রস্থান করিলেন এবং 

মঙ্গলময়ের অনুগ্রহে অগ্ধ আমার মনোভিলাষ পূর্ণ হইল বলিয়া 

অবিলম্বে স্লানকাধ্য সমাপনান্তে শুদ্ধচিন্তে হস্তপদাদি প্রক্ষালন 

( “অজু” ) পুর্ববক অঙ্গশুদ্ধি করত পবিত্রভাবে পৃজ্যপাদ গুরুর 

সম্মুখীন হইলেন। তখন নহান্ুভব সৈয়দ সাহেব শাস্ত্রান্ুমোদিত 
ব্যবস্থানুসারে মন্স্থরকে প্রথমতঃ “তওবা'* করাইয়া লইলেন । 

পরে ইহ-পরকালের কঠোর যন্ত্রণার পরিত্রীণ-পথ প্রদর্শনার্থ 

তাহাকে একে একে তন্ন তন্ন করিয়া ধন্মের যাবতীয় স্ৃল্ম স্থৃত্ 

ধরিয়া উপদেশ দিতে লাগিলেন। সাধু-সমাজের স্পৃহণীয় 
আধ্যাম্মিক গুপ্ততত্বের এরূপ বিশদ ব্যাখ্যা করিলেন যে, তাহাতে 

যেন মহান্শক্তি জগণ-অ্রষ্টার পবিত্র সত্তা সুস্পষ্ট প্রত্যক্ষ 

করাইয়া দিলেন। ফলত: বীজ উর্বর ক্ষেত্রে নিক্ষিপ্ত হইলে 

যেরূপ ফলপ্রস্থ হয়, মন্স্রের পক্ষে এই গুরূপদেশও তদ্রুপ 

*« তওবা--অন্ুশোচনা বা! কৃতাপরাধের জন্য জগত্ত্রষ্টার সমীপে ক্ষমা প্রার্থনা 

এবং পুনর্ববার তাহ! না করণের দৃঢ়তা । 
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ফলোপধায়ক ও শুভজনক হইল; তিনি একাগ্রমনে ততসমুদয় 

শ্রবণ করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিয়া লইলেন। এইরপে প্রসন্নচিত্তে 

আন্তরিক যত্ব ও স্নেহের সহিত হৃদয় খুলিয়া ধর্মতত্ব শিক্ষা 

দেওয়াতে হোসেন মম্স্ুরের অন্তরাকাশ পরিষ্কৃত ও জ্ঞান-নেত্র 

বিকশিত হইল। তীহার হৃদয়ের সেই তিমিরজাল অলক্ষ্যে 

অন্তহিত হইল, যেন কোন মোহনীয় মন্ত্প্রভাবে মুহূর্তমধ্যে কি 
এক অলৌকিক অভাবনীয় ব্যাপার সংঘটিত হইয়া গেল। মন্স্ুর 

নবজীবন প্রাপ্ত হইলেন। একে তিনি স্বতঃই অসাধারণ প্রতিভা- 

সম্পন্ন ছিলেন, তাহাতে আবার গুরুদত্ত শিক্ষাবল পাইয়া! তাহার 

সেই স্বাভাবিক প্রখর প্রতিভা অধিকতর তেজন্বিনী হইয়া উঠিল; 

তিনি এশিক প্রেমে বিমুগ্ধ হইয়া একেবারে উন্মত্তব হইলেন। 



পাশা ডট 
রি সি 

এনিটলনি ০ সি ৯ 
তি ৯ /তাং রি যারা 

শখ: রঃ ২ স্থাপিত ১৩৫২ সাল | 
এই 4 44 

বিদ্ভাবিশারদ গভীর-তত্বজ্ঞ সাধুকুল-শ্রেষ্ঠ সৈয়দ খাজা জুনেদ 
শাহ. কর্তৃক দীক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া হোসেন মন্স্ুরের ধর্মানু- 

রাগ ও জ্ঞানান্বেণ-বাসনা অত্যধিক পরিমাণে পরিবদ্ধিত 

হইল। তাহার চিত্তভূমি প্লাবিত করিয়া সব্ধবাঙগ হইতে যেন 

নিপ্ধোজ্জল বিছ্যুল্লহরী আবিভূতি হইতে লাগিল। জ্ঞানের পূর্ণ 
বিকাশ হওয়াতে তিনি নশ্বর জগতের মোহময় মায়াজাল ছিন্ন 

করিয়া আপনাকে ক্ষুত্রাদপি ক্ষুদ্র বলিয়া বিবেচনা করিতে 

লাগিলেন, অথবা আমি এ মর-জগতের কিছুই নহি বলিয়া তাহার 
জ্ভান হইতে লাগিল । ফলতঃ অচিরকাল মধ্যে তিনি দেশ- 

মধ্যে এক জন পরম তত্বদশশী ভাবুক বলিয়া পরিগণিত হইলেন । 

সমগ্র খ্যাতনামা পণ্ডিত ও ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি মন্স্ুরের এই 

অভাবনীয় পরিবর্তন ও অচিস্ত্যনীয় কাধ্যকলাপ দর্শনে বিশ্মিত 

হইয়] নীরবে মস্তক অবনত করিলেন । আবালবৃদ্ধবনিত। ভক্তি 

ও শ্রদ্ধা সহকারে তাহার পবিত্র নামোচ্চারণ করিয়া সম্মান 

প্রদর্শন করিতে লাগিল । তাহার শিক্ষার্থীর সংখ্যাও কম হইল 

না। অবিনশ্বর ধন পরমতত্ব অবগত হইবার বাসনায় বহুসংখ্যক 

লোকের নিত্যসমাগম হইতে লাগিল ; অনেকে অহনিশ তদীয় 

পদ-সেবায় নিযুক্ত। কিন্তু তিনি নিরম্তর নেত্রযু্গ নিমীলন 

করিয়। স্থিরচিত্তে বাহাজ্ঞান-বিরহিত হইয়া কি এক গভীর চিন্তায় 
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নিবিষ্ট থাকিতেন। সে যে কি চিন্তা, তাহা তিনি কাহারও নিকট 

ব্যক্ত করিতেন না। তাহার অন্তুকরণে কেবল সেই এক চিন্তা 

ব্যতীত অপর কিছুই স্থানলাভ করিতে পারিত না। দিবসে 

আহারে ব্যস্ত নহেন, নিশিতেও নিদ্রা বা বিশ্রাম নাই, কেবল 

অবিশ্রাস্ত জাগ্রদবস্থায় স্তন্দভাবে কি যে যোগসাধনে নিরত 

থাকিতেন, তাহ। প্রকৃত তত্বজ্ঞানী ভাবুক ব্যতীত অপর সাধারণে 

বুঝিতে অক্ষম । 

এই সময়ে মহধি সাধু-সহবাসে অধিকতর অভিজ্ঞতা লাভের 
বাসনায় দেশ-পধ্যটনের কামনা করেন । তদনুসারে তিনি 

তস্তরে আগমন করিয়া তত্রত্য সাধুপ্রবর আবহুল্লাহ, তস্তরীর 

সহবাসে কিছুদিন অতিবাহিত করেন। তৎপরে বস্রা, মক্কা, 

খোরাসান, শিস্তান, কেরমান, মাওরান্নাহার, ভারতবর্ধ প্রভৃতি 

বহু দেশ ও বহু নগর পরিভ্রমণ করিয়া বহু সাধু লোকের সংসর্গ 
লাভ করেন। আমরা এস্থলে তাহার সেই ভ্রমণ-বৃত্তান্তের 

কয়েকটী অবশ্যজ্ঞাতব্য বিষয় সংক্ষেপে বিবৃত করিলাম । 

তপোধন বহুবার পবিত্র মক্কীভূমি পরিদর্শন ও তথায় 
অবস্থিতি করিয়া শাস্ত্রের বিধানানুযায়ী ধন্মকাধ্য সম্পন্ন করেন । 

একবার তিনি চারি শত ধন্মাথথী মহচর সহ তথায় গমন করেন 

এবং যথানিয়মে হজ.ত্রত পালন পুর্বক সঙ্গীদিগকে বিদায় দিয়! 

স্বয়ং মক্কাবাস করেন। এবার তিনি এই পুণ্যক্ষেত্রে অবিশ্রান্ত 
কঠোর তপস্যায় মগ্ন হইয়া স্বীয় ধৈর্য্যশীলতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন 
করিয়াছিলেন । এইরূপ প্রসিদ্ধ আছে যে, তিনি স্ুুবিখ্যাত 



২৭ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 

বায়তোল্লা অর্থাৎ ধন্মমন্দির কা'বা মস্জিদের সম্মুখভাগে সমস্ত 

দ্রিবস প্রচণ্ড সৌর-রশ্মি-তলে অকাতরে স্থিরভাবে দণ্ডায়মান 

থাকিতেন। শরীরে আচ্ছাদন মাত্র দিতেন না, প্রখর স্য্যের 

অগ্নিকণা সদৃশ অসহ্া কর-প্রভাবে তাহার শরীর বহিয়৷ সহত্রধারে 

স্বেদ-ধার1 বিগলিত হইয়! ভূমিতল কর্দমাক্ত করিয়া ফেলিত 
এবং তাহার সব্বাঙ্গ দগ্ধ কাণ্ঠখণ্ডের ন্যায় গাঢ় কৃষ্কবর্ণ ধারণ 
করিরাছিল। কষ্টের অবধি ছিল না; কিন্তু তাহাতেও তিনি 

এক মুহুর্তের জন্তও বিচলিত হন নাই। তাহার বদনমণ্ডল 

প্রফুল্ল, চিত্ত বিকাররহিত ও উচ্চশির গিরি সদৃশ অদম্য, অচল ও 

অটল; মুখে আহা শব্দটাও বহির্গত হইত না। দিবানিশি 

কেবল প্রস্তর-প্রতিমাবশ স্থিরভাবে দণ্ডায়মান থাঁকিতেন। 

সেই সময়ে এক খণ্ড রুটার সামান্য অংশ মাত্র তাহার দেনিক 

আহার ছিল। এইরূপ কঠোর তপস্যায় মহাতপা৷ মনস্থুর 

পুর্ণ এক বগসর কাল অতিবাহিত করেন। কি অবিচলিত 
অসাধারণ অধ্যবসায় ! ইহ ভাবিয়া দেখিলেও মস্তক বিঘুণিত 

ও সর্ববাঙ্গ কণ্টকিত হইয়া উঠে ; এরূপ অপূর্ব সহিষ্ণুতা প্রকৃত 
সাধক ব্যতীত অপরের পক্ষে কখনই সম্তুবপর নহে। 

মহষি মক্কা অবস্থানকালে একদ1] আরাফাতের প্রান্তরে 

প্রার্থনা করিতে গমন করেন। তথায় প্রার্থনাকালে বলেন, 

“হে করুণাময় জগণ্পতে ! হে বিশ্বপ্রাণ! হে প্রেমময় 

দীনবন্ধো ! আমার কাধ্যকলাপের দ্বারা জগৎ যদি আমাকে 

মহাপাপী ধর্মভ্রষ্ট বলিয়াই পরিগণিত করিয়া থাকেন, তবে হে 
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দয়াময়! আমাকে সেই অবস্থাতেই উন্নতি করিতে শক্তি দান 

করুন।”৮ এইরূপ বলিতে বলিতে সহসা তিনি তাহার চতুর্দিকে 
কতকগুলি লোক দেখিতে পাইলেন ; অমনি তাহার কথন্বর 
রুদ্ধ হইল,_কিঞ্চিৎ সঙ্কুচিত হইলেন; নিকটে একটী 

বালুকাস্তপ ছিল, ত্রস্তভাবে তাহারই অন্তরালে যাইয়া 

আত্মগোপন করিলেন । কিয়ত্ক্ষণ পরে যখন তিনি দেখিলেন, 

প্রান্তর জনশূন্য হইয়াছে, প্রকৃতি নিস্তন্ধভাব ধারণ করিয়াছে, 

দুষ্টিসীমার মধ্যে মানবের চিহ্নমাত্র নাই, তখন তিনি বহির্গত 
হইয়া আবার ব্যাকুলচিত্তে কাতরকণে অবিশ্রান্ত প্রার্থনায় 
নিরত হইলেন । 

খষিবর কিছুকাল অজ্ঞাতবাস করিয়াছিলেন। সংসারের 

আবল্য-জাল হইতে পৃথক থাকিয়া একাগ্রচিত্তে ধ্যান-ধারণা 

করাই যে তাহার এই নিজ্জন-নিবাসের প্রধান কারণ ছিল, 

তাহাতে সংশয় নাই। তণপরে তিনি পারস্য রাজ্যে গমন 

করেন। তথায় অবস্থিতিকালে মহধি কয়েকখানি তত্বোপদেশপূর্ণ 
উৎকুষ্ট গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। উল্লিখিত গ্রন্থনিচয় এরূপ 

গভীর গবেষণী-প্রস্থত যে, অনেকানেক জ্ঞানবৃদ্ধ পণ্ডিতের 

বন্ুদর্শনকেও তাহাতে পরাভব স্বীকার করিতে হইয়াছিল। 

অতঃপর তিনি পরিভ্রমণ করিতে করিতে বহুসংখ্যক যাত্রিক 

সমভিব্যাহারে পুনর্ববার পুণ্যক্ষেত্র মক্কায় আসিয়৷ উপনীত হন । 

এবার তিনি মক্কায় অধিক দিন অবস্থান করিতে পারেন নাই। 

কারণ এক জন নষ্টবুদ্ধি ছুরস্ত লোক তাহাকে যাছুকর ভণ্ড যোগী 
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বলিয়া দুর্ণাম রটনা করে। তজ্জন্ত তিনি ক্ষুগ্রমনে মক্কাতীর্ঘ 

পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হুন। 

তাপসরাজ নুদূরবস্তী ভারতবর্ষে আসিতেও ক্রুটি করেন নাই। 

তিনি আশা করিয়াছিলেন, ভারতে নিরাকার একেশ্বরবাদ-ধন্ম 

প্রতিষ্ঠা করিবেন,_অধিবাসীদিগকে সছ্ুপদেশ প্রদানে 

সত্যপথে আনয়ন করিবেন। কিন্তু তাহার সেই আশা কত দূর 

ফলবতী হইয়াছিল, তাহা! অবধারণ করা যায় না। ফলতঃ 

এইরূপে তিনি বনু স্থানে গমন পুর্বক লোকদিগকে বিবিধ 
প্রকারে সৎশিক্ষা প্রদান ও বহু সাধু-সহবাস করেন; কিন্তু 
আক্ষেপের বিবয়, সকল স্থান হইতেই তাড়িত হইয়াছিলেন, 

কুত্রাপি স্থনাম অজ্জন করিতে সমর্থ হন নাই। কারণ মহষি 

যেরূপভাবে তত্বকথ। বলিতেন, অল্পবুদ্ধি লোকেরা তাহার তাৎপধ্য 

পরিগ্রহ করিতে না পারিয়৷ তাহার বিরুদ্ধে নানা অপবাদ রটন। 

করিত; এমন কি, অনেকে প্রকাশ্যে তাহাকে বিধর্মী বলিতেও 

সঙ্কুচিত হয় নাই ; কিন্তু তাহার বাীরহৃদয় অচল অটল, _দমিত 

হইবার নহে; তাহাতে তিনি কিঞ্চিম্সাত্রও নিরুৎসাহিত বা 

ভগ্নোগ্কম হইতেন না, স্থিরমনে স্বীয় গন্তব্য পথের অনুসরণ 

করিতেন । 

তপোধন বহু দিবস নান! দিগৃদেশ পর্যটন করিয়া স্বদেশে 

প্রত্যাগমন করেন। দীক্ষাভূমি বাগদাদে আসিয়া তাহার 

ধন্মোম্মত্ততা চরম সীমায় সমুপস্থিত হয়। কথিত আছে, 

একদ। তিনি স্বকীয় দীক্ষাগুরু তপস্থিকুল-ভূষণ খাজা ৫সয়দ 
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জুনেদ শাহকৈ একটী প্রশ্ন করেন। সৈয়দ সাহেব তহুত্বরে 
বলেন, “মন্স্থর ! সাবধান, ধীরতার সীমা অতিক্রম করিও না, 

রসন। শাপনে রাখিও । নতুবা আমি দিব্য চক্ষে দেখিতেছি। 

কোন্‌ দিন তুমি শৃলাগ্জে আত্ম বিসঙ্জীন পুর্ধবক বধ্যভূ'ম 

অনুরঞ্জিত করিবে ।” প্রশ্নের উত্তরে এই কঠিন কথা শুনির। 

সপষ্টবাদী নিভাঁক মন্স্বর খাজা জুনেদ শাহকে বলিলেন, 

“ছা, আমার সে শুভ দ্রিন নিকটবত্তী বটে; কিন্তু জানিবেন, 

তকার্ধ্য অনুষ্ঠিত হইবার পুর্বে আপনাকে স্থৃফীর পরিচ্চদ 
পরিবর্তন করিতে হইবে ।” ইহা শুনিয়া শাহ. জুনেদ নিস্তব্ধ ও 

নিরুত্তর । মন্স্থর ত্বরিতপদে প্রস্থান করিলেন। ফলতঃ গুরু 

শিষ্য উভয়েরই এই ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইয়াছিল । অতঃপর সে 

ঘটন৷ পাঠকগণের গোচরীভূত হইবে । 
অনস্তর সাধক প্রবর নিজ্জনে যোগসাধনে উপবেশন করিলেন; 

আহার, বিহার, বিশ্রাম, নিদ্রা প্রভৃতি মানব-স্বভাব-সুলভ 

যাবতীয় ইন্দ্রিয়-সম্পকাঁয় কাধ্য হইতে একেবারে বিচ্ছিন্ন 

রহিলেন। কেবল সেই এক-ই ভাব_-সেই ফন্তু নদীর 

অন্তঃপ্রবাহ-_সেই বাহজ্ঞানশুন্ততা_-সেই ধ্যানস্থিমিত নেত্র! 
সেই নীরব ও নিষ্পন্দতা! মশক-মক্ষিকাদির উপবেশনে দুরে 

থাক, দংশনেও গাত্র স্পন্দিত নহে । এই অবস্থায় দীর্ঘ কাল 

অতিবাহিত হইয়া গেল। এক দিন, ছুই দিন করিয়া ক্রমে 

সপ্তাহ, সপ্তাহের পর পক্ষ, পক্ষের পর মাস, মাসের পর বৎসর, 

এইরূপে কত দিন, কত সপ্তাহ, কত পক্ষ, কত মাস, কত বৎসর 
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চলিয়া গিয়া অনস্তু কালের গভীর গর্ভে বিলয়প্রাপ্ত হইল, 

জগতের কত স্থানে কত পরিবর্তন ঘটিল, কত মানবের ভাগ্য- 
চক্রের ঘূর্ণন অবস্থার বিপর্যয় ঘটিল, কিন্তু মন্সুরের এই 
ভাবের পরিবর্তন ঘটিল না,_স্বভাবের অণুমাত্র ব্যতিক্রম 
হইল না। তিনি পূর্ব নিরন্তর নিরাময় নিখিলনাথের 
ধ্যান-ধারণায় নিবিষ্ট ;_সাধন-সমুদ্রের অন্তস্তলে নিমজ্জিত 

হইয়া নিজ্ভীব জড়পিণ্ডের ন্যায় নিশ্চল রহিলেন । তাহার 

চতুদ্িকে শত সহত্র আনন্দোতসব, সুমধুর বাদ্যভাণ্ড বা কোন- 
রূপ ভীষণ অনিষ্টপাত হইলেও তদীয় চিরায়ত্ত চক্ষু-কর্ণ ভ্রমেও 

তদ্দিকে ধাবিত হইত না। ফলতঃ তিনি সংসার-আবল্য-জাল 

হইতে সম্পূর্ণ বিমুক্ত হইয়া, মায়া-মোহ-বন্ধন ছিন্ন করিয়া 
অনন্ত অন্তুকরণে খোদার প্রেমে উন্মত্ত থাকিতেন। সে প্রেমের 

মধ্ম কাহারও নিকট প্রকাশ করিতেন না! কিন্তু আগ্নেয়গিরির 

গহবরে অনলরাশি পরিপুর্ণ হইলে গিরি অগ্নি উদগীরণ ন! 

করিয়া কি আর স্থির থাকিতে পারে ? পাত্র পূর্ণ হইলেই বারি 
স্বতঃই উচ্ছসিত হইয়া উঠে । আহা ! এক দিবস ধশ্ম-প্রেমোন্মত্ত 

মন্মুর প্রেমের পুর্ণ আবেগে অস্থির হইয়া উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারণ 
করিয়া ফেলিলেন,__“আনাল্‌ হকৃ” (অহং ব্রহ্ম বা আমিই 
খোদা)! উঃ কি ভীষণ অধন্মের কথা! কি পাপের কথা! 

কি স্পদ্ধাজনক অন্তায় উক্তি !! রক্তমাংসময় নশ্বর মানবে 

ইন্দিয়ের অঙ্গুলি-সঙ্কেতে চালিত দুর্বল মানবে, জল-বিম্ববৎ ক্ষণ- 

স্থায়ী ক্ষুদ্র মানবে ঈশ্বরত্বের অধিকার! গোস্পদে বিশাল 
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বারিনিধির আরোপ !! ইহা কি উন্মত্তের প্রলাপ নহে? ভক্তের 

কি এই উক্তি? কখনই নহে। সকলে ইহা শুনিয়া বিস্মিত ও 
চকিত হইয়! হতবুদ্ধির হ্যায় নীরবে চাহিয়া রহিল। 

এদিকে মুহুূর্তমধ্যে এই সংবাদ নগরময় প্রচারিত হইতে 

আর বাকী রহিল না। যে শুনে, সেই বিস্মিত, সেই স্তস্তিত, 

সেই হতচৈতন্য । নান! জনে নানা কথা বলিতে লাগিল । 

বাগদাদের আবালবুদ্ধবনিত সর্ব সমাজেই এই একই কথা, 

একই বিষয়ের আন্দোলন ! কেহ কেহ, “হায় ধন্মপ্রাণ মন্স্থুর 

পাগল হইয়াছেন 1” বলিয়া শোক প্রকাশ করিতে লাগিল। 

বন্ধু-বান্ধবও আত্মীয়গণ মন্স্ুরের নিকটে উপস্থিত হইয়া 

কহিলেন, “ভাই ! তোমার মনে এ বিকৃতি জন্মিল কেন? তুমি 

কি উন্মত্ত হইয়াছ? তুমি এক জন পরম জ্ঞানী; তোমাকে 

উপদেশ দিতে যাওয়া! আমাদের অনধিকার-চর্চ। ও ধুষ্টতামাত্র ! 

তথাপি কর্তব্যের অনুরোধে বলিতেছি, “সাবধান, সাবধান ! 

জান তো, এ ধর্্মবিগহিত নিদারুণ পাপ কথা! এ কথা পুনর্বার 

উচ্চারিত হইলে তোমার সমূহ বিপদ উপস্থিত হইবে। এমন 
কি, ইহাতে তোমার জীবনের আশা পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইবার 
সম্ভাবনা । অতএব স্থির হও, যাহাতে এই কুচিস্তা অন্তর 

হইতে বিদূরিত হয় এবং চিত্ত প্রকৃতিস্থ ও সুস্থ হয়, তদ্িষয়ে 
সতর্ক ও সচেষ্ট হও। এ উক্তি তোমার পক্ষে, তোমার কেন, 

জগতের কোন লোকের পক্ষেই মঙ্গলজনক নহে। তাই 
পুনর্ববার বলিতেছি, তুমি আপনাকে জগতের শক্র করিও না। 
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চিত্তের স্থ্র্য সম্পাদন কর।” ইত্যাকার কতই প্রবোধ 

প্রয়োগ করা হইল। কিন্তু ছুঃখের বিষয়, উথিতফণ ফণী 

মন্ত্রোষধ গ্রাহ্য করিল না । এ মন্ত্রে কোনও ফলোদয় হইল না, 

সকলই অসাধ্য ও ব্যর্থ হইল । প্রেমমুগ্ধ মন্স্থর এ সাস্তবনা-বাক্যে 

ভুলিলেন না। প্রবহমানা শ্রোতন্বতীর দিগন্তুগ্রাসী প্রবল 

প্রবাহ রোধ করে কাহার সাধ্য? তিনি নরলোক-ছুর্লভ শাস্তি- 

সুধাময় প্রেম-পারাবারের গভীর গর্ভে নিমজ্জিত হইয়া! আছেন, 

লোকের নিষেধ-বাক্যে সেই চিরস্থখের স্থান কি পরিত্যাগ 

করিতে পারেন? সুখময় সরল পথ ছাড়িয়া কোন্‌ ব্যক্তি 

কণ্টকাকীর্ণ বক্র পথে পদার্পণ করে? ফলতঃ শত যত্বেও 

মন্স্ুরের মানসিক গতি আর ফিরিল না__সুন্ৃদ্র্গের উপদেশ 

উপেক্ষিত হইল। তিনি উপহাসব্যঞ্রক উচ্চ হাস্য করিয়। 

উঠিলেন এবং গম্ভীরভাবে বলিলেন),__ 

“আনামান্‌ আহোয়। ওয়ামান আহোয়া আনা, 

নাহ নে। রুহানে হালালন। বদান]। 

ফা এজা আব.সারতানী আব.সারতান্ছ, 

ওয়া এজা আব্সারতান্থ আব.সারতানা |” 
আমিই তিনি-্যাহাকে আমি চাহি--আমি ভালবাসি এবং 

ষাহাকে আমি চাহি-__-আমি ভালবাশি, তিনিই আমি। আমরা 

দুইটী আত্মা এক দেহে আছি। এই হেতু তুমি যখন আমাকে 
দেখ, তখন তাহাকে দেখিবে। ফলতঃ আমাকে দেখিলেই 

তোমাদের তাহাকে দেখা হইবে । তোমরা আমাকে জীবনের 

৩ 



মহষি মন্থর ৩৪ 

ভয় দেখাইতেছ কি জন্য? আমার আবার জীবনের আশা 

কিসের? আমার কি জীবন আছে? আমি তো ইতিপুর্ধবেই 

জীবন বিসর্জন দিয়াছি! আমি যে মৃত। মুতের কি পাধিব 

ভয় বা জ্বালা-যন্ত্রণা আছে? না কখন হইতে পারে? অথব৷ 

যদিই আমার জীবন থাকে, তবে তাহা তো অতি তুচ্ছ পদার্থ! 

যাহা এই আছে, পর মুহুর্তে নাই, সে ক্ষণস্থায়ী পাথিব জীবনের 
যূল্যই বা কত? সামান্য কাচখণ্ডের বিনিময়েও তো তাহা ক্রুয় 
করিতে পার! যায় না। সেই অকিঞ্চিতকর পদার্থের জন্য আবার 

ভয়কি? তাহার মমতা-যতুই বা কি জন্য ? ইহা বলিয়া ধর্ম- 

মদমন্ত মন্সুর উদ্ধমুখে চাহিয়া পুনঃ পুনঃ “হক্‌ হক আনাল্‌ হক্‌” 
স্বরে চীৎকার করিয়া উঠিলেন। 



তৃতীয় পরিচ্ছেদ 
মহষি মন্সুরের ধর্মোন্মত্ততার বিষয় পুস্তকান্তরে অন্যরূপ বণিত 
হইয়াছে । পাঠক-পাঠিকাগণের অবগতির জন্ত সেই কৌতুকাবহ 
ঘটনাটীও এস্থলে সন্নিবেশিত হইল । 

ইহা ভারতীয় মুসলমান সাধকবৃন্দের শিরোভূষণ ও তত্ব- 
জ্ঞানের সমুজ্জল সূর্য্যস্বরূপ মহিমার্ণব সিদ্ধ পুরুষ হর্জরত খাজা 
কুতব উদ্দীন বক্তিয়ার কাকী সাহেবের কথা; সুতরাং বিশ্বস্ত, 
মূল্যবান ও সারগর্ভ, তাহাতে সন্দেহ নাই। তিনি একট 
দরবেশ-বৈঠকে নিগৃঢ় ধর্মতত্বের প্রসঙ্গক্রমে এইরূপ প্রকাশ 
করেন যে, মহধি হোসেন মন্স্থরের একটা ধন্মপরায়ণা জ্যেষ্ঠ 
সহোদরা ছিলেন। তিনি নির্জনে অনন্তমনে যোগ-সাধনের 

নিমিত্ত নিত্য নিশীথ-সময়ে নগর-বহির্ভাগে এক নিবিড় অরণ্যে 

গমন করিতেন এবং যথাস্থানে উপবিষ্ট হইয়া! ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে 
নিরাময় নিখিলনাথের ধ্যান-ধারণায় নিমগ্ন হইতেন। ইহাই 
তাহার নিত্য তপস্তার নিয়ম ছিল। উপাসনাস্তে যখন তাহার 

প্রত্যাগমনের সময় উপস্থিত হইত, তখন দৈব আজ্ঞায় নিয়োজিত 
একটা স্বর্গীয় দূত স্মুনিষ্ল সৃুন্সিগ্ধ এশিক প্রেমামৃতপূর্ণ একটা 

সুদৃশ্য পানপাত্র হস্তে লইয়া তথায় শুভাগমন করিতেন এবং 

তাহ৷ সেই পুণ্যবতী রমণীকে অভিবাদনপূর্ববক প্রদান করিতেন। 

রমণী হস্ত প্রসারণপূর্ববক পাত্র গ্রহণ করিয়া প্রফুল্লবদনে সেই 
দিব্য সুধা পান করত গৃহাভিমুখিনী হইতেন। 



মহ্ষি মন্থর ৩৬ 

কি একটা ঘটনায় এই গোপনীয় ব্যাপারের আভাসমাত্র 

মন্সুর অবগত হইয়াছিলেন। প্রতিদ্দিন নিশীথসময়ে শয্যাত্যাগ 
করিয়া ভগিনী একাকিনী কোথায় গমন করেন? তপস্তার 

জন্য ? অথবা অন্ঠ কোন কারণে? এ রহস্য অবগত হইবার 

নিমিত্ত তাহার অন্তরে অতীব ওৎস্থুক্য ও উদ্বেগ জন্মিল। তিনি 

স্বয়ং নিত্রিত ভাণে জাগরিত থাকিয়া বিশেষ সাবধানতার সহিত. 

তীক্ষু দৃষ্টিতে ভগিনীর গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। 
অত:পর একদা স্বযোগ উপস্থিত হইল । তাহার ভগিনী নিয়মিত 

সময়ে সকলের অজ্ভাতসারে যেই গাত্রোখান করিয়া নিস্তব্ধভাবে 

গন্তব্য স্থানাভিমুখে চলিলেন, অমনি মন্স্থরও গুগ্ভাবে নিঃশব্দ 

পদক্ষেপে অতি সন্তর্পণে তাহার অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন । 

অখ্নে ভগিনী, পশ্চাতে ভ্রাতা,_উভয়ে নিশার নিস্তব্ধতার 

মধ্য দিয়া চলিতেছেন, কিন্তু ভ্রাতা ভগিনীর গোচরীভূত 
হইভেছেন না।। ক্রমে নগরের শোভন উদ্ভান ও অট্রালিকাশ্রেণী 

অতিক্রম করিয়া একটী বিস্তীর্ণ প্রান্তরে আসিয়া পড়িলেন। 

তথাপি গমনে বিরাম নাই- প্রাস্তর পার হইয়া শেষে একটা 

নিবিড় অরণ্যের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। কুত্রাপি জনপ্রাণী 
নাই, প্রকৃতি মৌনব্রত অবলম্বন করিয়া শাস্তিম্খে বিশ্রাম 

করিতেছেন । আকাশে আজ চন্দ্র নাই; কিন্তু লক্ষ লক্ষ 

তারক! প্রস্ফুটিত পুষ্পের স্তায় আপনাদের ক্ষীণ রজতরশ্মি 

বিতরণ করিয়া নৈশ তমিশ্সের তরলতা সম্পাদন করিতেছে। 

এহেন সময়ে এই হুর্গম স্থানে সরলা কামিনী একাকিনী--এক 



৩৭ তৃতীয় পরিচ্ছেদ 

দ্রিন নহে, প্রত্যহ একাকিনী আগমন করেন! কি ভয়ানক 

কথা! ইহা প্রকৃতই অবৈধ ও ছুঃসাহসের কাধ্য। অস্তঃপুর- 
বাসিনী কোমলহ্ৃদয়া কুলাঙ্গনার সৌম্য স্বভাবে একাধ্য কখনই 
শৌভা পায় না। মন্ম্র চিন্তাকুলচিত্তে ইহাই ভাবিতেছেন। 

তাহার ভগিনী কিন্তু স্বীয় কার্য সাধনে বিব্রত । তিনি বৃক্ষশ্রেণী- 

_সমাকীণ্ণ এক সন্কীর্ণ পথ দিয়া অরণ্যের অভ্যন্তর-ভাগে প্রবেশ 

করিলেন এবং একটী বুক্ষতলে লতাপল্লব-রচিত আসনে উপবিষ্ট 

হইয়া একাগ্রচিত্তে গভীর তপস্ায় নিমগ্ন হইলেন। 

স্থানটা অতি মনোরম । চতুর্দিকে ঘন সন্নিবেশিত তরুগুল- 
রাজি প্রাকৃতিক প্রাচীররূপে বিরাজমান, মধ্যস্থলে একটী বৃহৎ 

বিটগী ঘনপল্লববিশিষ্ট শাখা-গ্রশাখ। বিস্তার করিয়া দণ্ডায়মান । 

বৃক্ষের নিম্নভাগ সমতল- স্ুন্দর--পরিষ্কৃত--পরিচ্ছন্ন ! যেন 

মৃত্তিমতী পবিত্রতা ও ন্বীয় মাধুর্য্যে স্থানটা পরিব্যাপ্ত হইয়া 
রহিয়াছে । ফলতঃ ইহ৷ সাধনার উপযুক্ত আশ্রম বটে । এখানে 

আসিয়া মন্স্ুরের ভক্তিনদী স্বতই উচ্ছলিত হইয়া উঠিল। 

তিনি কুতজ্ঞহদয়ে মহিমময় মহীশ্বরের উদ্দেশে মস্তক নত করিয়া 

প্রেমাশ্র বর্ণ করিলেন। যে সন্দেহবশে তিনি ভগিনীর 

অনুসরণ করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহ! তিরোহিত হইল,__ শ্রদ্ধা- 

পৃতচিত্তে তখন ধর্মশীলা ভগিনীকে শত শত ধন্যবাদ প্রদান 
করিলেন এবং তাহার শেষ কাধ্যকলাপ দর্শনেচ্ছায় কিঞ্চিৎ 

দুরে লতাগুল্মের অন্তরালে প্রচ্ছন্নভাবে উপবেশন করিয়া 
রহিলেন। 



মহষি মন্সথর ৩৮ 

তপন্ষিনী তপোমগ্না- বাহাজ্ঞান-বিরহিতা। তিনি বিশ্ব- 

বিধাতার ধ্যান-ধারণায় দেহ-প্রাণ-মন ঢালিয়া দিয়াছেন । নীরব 

-নিষ্পন্দ! প্রস্তর-প্রতিমার ন্যায় স্থির-_ যোগোপবিষ্টা। এ যোগ 

শত বন্ুপাতেও ভঙ্গ হইবার নহে। আহা কি অলৌদিক--কি 

অনির্বচন্ীীয় তপশ্চারণ ! ধন্যা রমণী! ধন্য তাহার হৃদয়-বল !! 

মন্সুর তখন বুঝিলেন, তাহার ভগিনী সামান্থা রমণী নহেন। 

এই অবস্থায় যামিনীর যামত্রয় অলক্ষ্যে অতিবাহিত হইয়। 

গেল। তখন রমণী কঠোর সাধন-সমাধি ভঙ্গ করিয়া গাত্রোখান 

করিলেন । যেমন দণ্ডায়মান, অমনি সহসা! কি এক অপূর্বব 

স্বর্গীয় সৌরভে চতুদ্দিক আমোদিত হইয়া উঠিল-__বনভূমি 
আলোকচ্ছটায় ভামিয়া গেল,__পরক্ষণেই এক শুত্রকাস্তি 

দেবদূুতের আবির্ভাব! দুতবরের হস্তে পানপাত্র__উজ্জল 
পানীয়পূর্ণ; তাহ! হইতে ন্বর্গায় সৌরভ মনঃপ্রাণ মাতাইয়া 

বহির্গত হইতেছে । শুদ্ধচারিণী স্ুশীলা মহিলা অতি যত্তে 

পরমাগ্রহে পাত্র গ্রহণ করিলেন এবং ভক্তি-গদগদচিত্তে তাহাতে 

ওষ্টদ্বয় সংযুক্ত করিয়া পান করিতে আরম্ভ করিলেন। কিসে 

ন্থধা, কে জানে? মনন্বী মন্সুর অন্তরালে থাকিয়া সমস্ত 
দেখিতেছেন; দেখিয়া বুঝিলেন- পাত্রস্থ পানীয় অপাধিব, 

দৈব-প্রেরিত ও দৈবগুণসম্পন্ন, সন্দেহ নাই। যাহার ভাগ্য 

স্প্রসন্ন, অস্থি-মাংস-মজ্জা-রক্ত-গঠিত যে মানব ন্যায়-নিষ্ঠা- 

সদাচার-বলে বলীয়ান, স্বয়ং করুণাময় বিশ্বপতি ধাহার প্রতি 

সন্তুষ্ট) তিনিই এই পবিত্র স্বর্গামুত পানের অধিকারী ! তিনিই 
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ধন্য !! আহা পুণ্য-কম্মফলে আমার ভাগ্যবতী ভগিনী যখন 

সেই অমৃত-ভাগ প্রাপ্ত হইয়া পান করিতেছেন এবং ভাগ্যক্রমে 

আমিও তাহার নিকট উপস্থিত আছি, তখন এ ভূলোক-ছুর্লভ 
পরম পদার্থের অংশ গ্রহণ করা আমার অবশ্যকর্তব্য। এ শুভ 

স্বযোগ পরিত্যাগ করা কোনক্রমেই উচিত নহে। ইহাই স্থির 

করিয়া মন্স্থর ব্যস্ততা ও বিনয়ের সহিত উচ্চকণ্ঠে বলিলেন, 

“ভগ্িনি ! ভগিনি !! ক্ষান্ত হউন, ক্ষান্ত হউন, সমুদয় পান 
করিবেন না, আমাকে কিঞ্চিত প্রদান করুন।” ইহা! বলিতে 

বলিতে তাহার দিকে দৌড়িতে আরম্ত করিলেন। 

এ কি! অকম্মাৎ এ কাহার কণ্ম্বর! কে এ গভীর 
নিশীকালে এ নিজ্জন বনপ্রদেশে আসিল? রমণী চকিত ও 

বিস্মিত হইয়া পান-পাত্র হইতে মুখ তুলিয়া লইয়া ফিরিয়। 
দেখিলেন, সম্মুখে ভাতা মন্স্ুর। মন্মুর? কিরূপে কখন্‌ 
এখানে আসিল মন্নসুর? মন্স্থর কেমনে এ সংবাদ জানিতে 

পারিল? হায় হায়, তবেতো সে আমার গুপ্ত সাধনক্রিয়া 

সমস্তই জানিতে পারিয়াছে। সাধের ষড়যন্ত্র আমার ভাঙ্গিয়। 

গিয়াছে! অহে৷ অনৃষ্ট! এত দিনে আমার সমুদয় পরিশ্রমই 
পণ্ড হইল || পুণ্যময়ী রমণী অশ্রুপূর্ণ নয়নে এইরূপ অনু- 

শোচনার সহিত ভ্রাতার মুখের দিকে চাহিয়া মৃহুন্বরে বলিলেনঃ__ 

“মন্স্র ! মন্সুর আসিয়াছ? উত্তম। পান করিবে? কর; 

কিন্তু ভাই ! এ পানীয়ের জালাময় প্রভাব তোমার দুর্বল ক্ষুদ্র 

প্রাণ সা করিতে পারিবে কি?” মন্স্থর এ কথায় কর্ণপাত 
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করিলেন না-ব্যগ্রাতার সহিত হস্ত প্রসারণপুব্বক পান-পাত্র 

গ্রহণ করিলেন এবং ভগিনীর পানাবশিষ্ট যে অতি সামান্য পানীয় 

ছিল, তাহাই ভক্তিভাবে ব্যস্ততার সহিত পান করিয়া 

ফেলিলেন। কি আশ্চর্য ! পরক্ষণেই ভগিনীর ভবিষ্যদ্বাণী 

সফল হইল। পান করিয়াই মন্ম্থর উদত্রান্ত-_বিভোর__ 

আত্মাহার! হইলেন, বিশ্বেশ্বরের মহিমা তাহার নয়নে বিভাসিত 

হইল; তিনি বিস্ফারিত লোচনে উদ্ধদিকে চাহিয়াই বলিতে 

আরম্ত করিলেন, “আনাল্‌ হক্‌, আনাল্‌ হক্‌, আনাল্‌ হক্‌”। 

“চুপ- চুপ-চুপ! মন্সুর স্থির হও_থাম--থাম। 

তোমার কি হিতাহিত ভ্ভান নাই! ও কি কথা বলিতেছ? 

উহা আর মুখাগ্রে আনিও না। উহা! অতি অন্যায় কথা !” 
কিন্তু হায়, শুনিবে কে? মন্স্থুর অজ্ঞান। তখন এ অনুযোগ- 

অনুরোধে কোন ফল হইল ন! দেখিয়া চারুশীলা তপন্থিনী 

বাণবিদ্ধা হরিণীর ন্যায় ব্যথিত হৃদয়ে হা-হুতাশ ছাড়িয়া ক্রন্দন 

করিতে লাগিলেন। অবশেষে মন্স্থর্কে কহিলেন,-“রে 

অবোধ! রে ক্ষুদ্রপ্রাণ! আমি কি বলি নাই যে, এ পানীয় 

তেজোময়- ইহার প্রভাব তুমি সহ্য করিতে পারিবে না। 

ফলত; তুমি কেবল আমার ধন্মসাধনপথে কণ্টক স্থাপন করিয়াই 

ক্ষান্ত হইলে, তাহ] নহে ; আমার জীবনের মহান্‌ উদ্দেশ্যও নষ্ট 
করিলে । আরও আমি দিব্য চক্ষে দেখিতেছি, তুমি অতঃপর 

আত্মপম্মান নষ্ট করিবে, কলঙ্কিত হইবে এবং আমাকেও সেই 

কলঙ্কের অংশভাগিনী করিবে ।” ইহা বলিয়া সেই তেজন্ষিনী 
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রমণী চঞ্চলচরণে গৃহাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। দেবদূত 
ইত্যগ্রেই অদৃশ্য হইয়াছিলেন। মন্স্ুর উন্মত্ত! সেই অবস্থায় 

“আনাল্‌ হক্‌” উচ্চারণ করিতে করিতে প্রত্যুষময়ে জনাকীর্ণ 
মহানগর বাগদাদে প্রবিষ্ট হইলেন |+ 

এক্ষণে একটী কথা । মহষি মন্সুরের উন্মব্ততার পরিণাম- 

ফল পরবর্তী পরিচ্ছেদসমূহ বর্ণিত হইয়াছে । মহধির ভগিনীর 
সহিত তাহার পরিণাম-ঘটনার দুই একটী বিষয়ের সংশ্রব 

আছে। কিন্ত তাহা যথাস্থানে উল্লেখ করার আবশ্ঠকতা 

বিবেচিত হয় নাই । ফলত; সেই ঘটনা যে তদীয় ধন্মশীল। 

ভগিনীর মাহাত্ম্য-প্রকাশক, তদ্বিষযয়ে সন্দেহ নাই। তজ্জন্তই 

( অপ্রাসঙ্গিক হইলেও ) এস্থলে সেই শেষের একটা ঘটনার 

কথ। অঞ্জে বলিতে বাধ্য হইলাম। 

কথিত আছে, মহধির দেহাবসানের অব্যবহিত পরে কতিপয় 

ব্যক্তি তাহার প্রশংসা-কীর্তন করিয়া কহেন, “মন্স্র এমনি 

তেজন্বী সাধু পুরুষ ছিলেন, যে, আপনি যাহা সত্য বলিয়া 

% এক্ষণে পাঠক বিবেচন। করুন, ঘটনাটীকি। এই রমণী যে বিশুদ্ধচরিত্রা ও 

ধন্মানুরাগিণী, তাহাতে সংশয় নাই । ইনি নির্জনে যোগ-সাধনোদ্দেশ্যে এই নিভৃত 

স্থানে নিত্য আসিতেন, তাহা তে! আপনি বুঝিতে পারিলেন। কিন্তু এই শুভ্রকান্তি 

দেবদূত কে? আর ঠাহার হস্তস্থিত পানপাত্রই বা কি? জনৈক শুশ্্রদশী ব্যক্তি 

বলেন, দেবদূত নামে বণিত এই সাধু পুরুষ রমণীর দীক্ষাণ্ডরু, তিশি অতি প্রাচীন ও 
উজ্জ্বল গোঁরবর্ণ, তদীয় শ্বেত শ্ক্র ও শ্বেত কেশরাশিতে তাহার সর্ধবাঙ্গ যেন স্বধাধবলিত 

সৌন্দর্যে পর্যবসিত হুইয়াছে। আর সেই পাত্র? তাহা তাহার অমৃতায়মান 

তত্বজ্ঞান-ভাগ্ার ব্যতীত আর কিছুই নহে। 



মহুষি মন্স্থর রি 
অবধারণ করিয়াছিলেন, সহস্র পীড়ন সহিলেন, প্রাণ বিসঙ্জন 

দিলেন, তথাপি তাহা হইতে বিচ্যুত হইলেন না। তাহার 
ভগিনী এই কথা শুনিয়া ঈষৎ হাস্যের সহিত সহুঃখে বলিয়া- 

ছিলেন, “তোমরা নিতান্ত ভ্রান্ত ! প্রকৃতই আমার ভ্রাতা যদি 

পুরুষ হইত, যদি তাহার কিঞ্চিত দুঁঢ়তা ও পৌরুষ থাকিত, তাহা 
হইলে পাত্র লেহন করিয়া কখনই উন্মত্ত হইত ন1-_পুর্ণ পাত্র 

পানেও তাহার অন্তর অবিচলিত-_স্থির--শাস্ত থাকিত। 

আমি তাহাকে পুরুষ বলিয়৷ গণ্য করিতে পারি না।” রমণী 

ইহা৷ বলিয়া অতঃপর উত্তেজনার বশে বলিয়া ফেলিলেন, “আজ 

বিংশতি বর্ষ হইতে চলিল, আমি প্রত্যেক রজনীতে এই দৈব 

প্রেমামৃত পূর্ণ মাত্রায় পান করিয়া আসিতেছি, কিন্তু কৈ, কখন 

মুহুর্তের জন্যও তো৷ বিচলিত হই নাই ! আমার রসন৷ অবাধ্য 

হইয়া কখন তো৷ অন্যয়াচারণ করে নাই !! বরং আমি নিয়ত 

নম্তার সহিত প্প্রার্থনা করিয়াছি, “হে দয়াময় প্রো! ! 

এতদপেক্ষা অধিকতর উন্নতিমার্গে আমাকে আকর্ধণ করুন ।” 

প্রিয় পাঠক ! দেখুন কি তেজন্িতা ! কি অপুর্ব নারী- 

হৃদয়ের বল! কি অলৌকিক সাধন-সহিষুরতা ! বলুন দেখি, 
ইনি কি মানবী ?--ন1! দেবী? কে না বলিবে, ইনি মানবী- 
আকারে মর্ত্যধামে বরণীয়া দেবী ছিলেন। ফলতঃ তত্বদশা 

প্রেমোম্মত্ত মন্সুর অপেক্ষাও যে এই নরকুল-গৌরব শুদ্ধমতী 
রমণীর তপশ্চারণ অতি নিশ্মল ও উচ্চতর ভিত্তির উপরে 

প্রতিষ্ঠিত ছিল, তাহাতে আর সন্দেহের লেশমাত্র নাই। 



চতুর্থ পরিচ্ছেদ 
মন্স্বরের 'আনাল হক্‌? উক্তি ধন্মরভীরু মুসলমান জন-সাধারণের 

হৃদয়ে যেন স্ুৃতীক্ষ শেল বিদ্ধ করিতে লাগিল। তাহারা 

সাতিশয় উত্যক্ত ও মন্মাহত হইয়া তাহার বিরুদ্ধে দণ্তায়মান 

হইলেন। অনেকে নিতান্ত নিদ্দয়ভাবে তাহার প্রাণসংহার 

করিতৈও কৃতসম্বল্প হইলেন । অগৌণে মন্স্থরের মস্তক অসি- 

প্রহারে দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলে, ইহাই অনেক 

অসহিষু অবিবেচক ব্যক্তির অভিপ্রায় । আলেম-সমাজ* 
মন্স্ুরের অবৈধ আচরণের কথা শ্রবণ করিয়া বিষম বিরক্তি- 
সহকারে বদনমণ্ডল বিকৃত পূর্বক কর্ণে হস্তার্পণ করিলেন। 

কিন্ত অলৌকিক ক্ষমতাশালী, ধের্যশীল, সিদ্ধপুরুষ মন্সুর 
তাহাতেও বিচলিত হইলেন ন|। 

“হায় হায়, মন্স্বরের কি হইল! আহা, কেন তাহার এ 

কুমতি ঘটিল?” এবংবিধ বাক্যে অগণ্য লোক অনুশোচনা 

করিতে লাগিলেন । বহু দয়ার্ ব্যক্তি সমবেত হইয়া মনস্তুরকে 

সানুনয়ে কহিলেন, “আপনাকে আমাদের একটী অনুরোধ রক্ষা 

করিতে হইবে । আপনি “আনাল হক্‌? উক্তির পরিবর্তে “হু অল্‌ 
হকৃ” গ' বলিতে থাকুন। বোধ হয়, আমাদের এই অনুরোধের 

কারণ আর আপনাকে বুঝাইয়া দিতে হইবে না। আপনি 
স্বয়ং শাস্ত্রজ্ঞ ও জ্ঞান-গরীয়ান্‌; অবশ্যই ইহার গৃঢ মনন হাদয়ঙ্গম 

শপ ০ পে স্প ৮ পিসি এ আপস জর পা পারা শা আপস 

* ধর্মশান্ত্রবিদ পঞিতমগুলী | + তিনিই সত্য (ঈশ্বর )। 
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করিয়াছেন।” মহষি এতদ্শ্রবণে মুছ্ৃগন্তীরভাবে উত্তর 

করিলেন, “হা, সমুদয়ই বুঝিতে পারিয়াছি, আমি ছুষ্ধপোষ্য 

শিশু নহি, অন্থুপম দাতা ও দয়ালু আল্লার অসীম অনুগ্রহে 
বুঝিবার শক্তি আমার আছে । সত্য বটে, তিনিই সত্য, তিনিই 

ঈশ্বর__সমূদয়ই তিনি। তিনি সর্বময়, তিনি বিশ্বব্যাগী, তিনি 
সব্ব স্থানে সব্ব সময়েই বিদ্যমান ছিলেন, আছেন ও থাকিবেন। 

নগর ভিতরে, বিজন কান্তারে, 

জন-প্রাণী-হীন মরুভূ-মাঝারে, 

উচ্চ গিরি-শিরে, নীল সিন্ধু-নীরে, 

স্বখদ আলোকে, ছখদ তিমিরে, 

নরের অগম্য পব্বত-গুহায়, 

বজ্াগ্রি-জড়িত জলদ-মালায়, 

আকাশে পাতালে অনিলে অনলে, 

স্থদূর সুমেরু-কুমেরুমণ্ডলে, 

গোলাপী অধর৷ উষার ললাটে, 

স্তিমিতনয়ন প্রদোষের পাটে, 

ফল, ফুল, তরু, লতায়, পাতায়, 

ফুলের সৌরভে, ফল-ম্বাহুতায়, 

অমুতে গরলে, জলের কল্লোলে, 

পাবক-শিখায়, পবন-হিল্লোলে, 

সমুজ্জল ছবি রবির প্রভায়, 

ঠাদের কিরণে, রম্য তারকায়, 
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সংহার-মুরতি সমর-প্রাঙ্গণে, 

কেলী-লীলা-ভূমি প্রমোদ কাননে, 

স্মক্ম বালুকণে, মানবের মনে, 
দীনের কুটীরে, রাজার ভবনে, 
তোমাতে, আমাতে, ধনী, বিত্তহীনে, 

পতঙ্গ, কাঁটাণু, পশু-পক্ষী-মীনে, 
আরো আছে যত নাম কব কত? 

সব তাতে তার বিরাজ সতত !! 

আহা ! তিনি সকল স্থানেই সকল সময়েই সমানভাবে বিরাজিত 

রহিয়াছেন। কিন্তু কি আশ্চধ্য! আমি তোমাদের কথায় 

বুঝিতেছি, তিনি যেন কোন্‌ সুদুর অপরিজ্ঞাত স্থানে অবস্থান 

করিতেছেন। আমরা খু'জিয়া খুঁজিয়া পরিশ্রান্ত ও অবসন্ন 

হইয়া! পড়িয়াছি, তবুও তাহার দর্শন মিলিতেছে না, সে হারান 

ধনের_সে অমূল্য রত্বের উদ্দেশ পাইতেছি না। এ কি অদ্ভুত 
কথা তোমাদের ! কি অযৌক্তিক প্রলাপ-বচন ! কি ভয়ানক 
ভ্রান্তি !! চক্ষুম্মান্‌ বিবেকী ব্যক্তি কখন কি একথা বলিতে পারে ? 

ভ্রাতৃগণ ! তিনি কি হারাইবার সামগ্রী? দেখ দেখ এ দেখ, 

যদি নয়ন থাকে, তবে তাহা উন্মীলন করিয়া দেখ, অপরূপ 

বিরাটরূপে নয়ন-মন বিমোহিত করিয়া তিনি চতুর্দিকে বিরাজিত 

রহিয়াছেন। চন্দ্র, ত্ুর্ধ্য ও অসংখ্য গ্রহ-নক্ষত্রাদির আধার যে 

অনন্ত আকাশ, তাহ! কি ক্ষুদ্র নয়নের অন্তরালে লুক্কায়িত হইতে 
পারে? বিস্তীর্ণ মহাবারিধির লয় নাই, তাহ চিরদিনই সমভাবে 
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বর্তমান। বরং ক্ষুদ্র আমি-_সামান্য জল-বুদ্ধদমাত্র আমি, 
তন্মধ্যে পড়িয়া কোথায় বিলীন হইয়া গিয়াছি। আমার চিহ্ন 
বা সত্তার লেশমাত্র নাই । হায়, আমার আমিত্ব কোথায় ?” 

ইহা! বলিয়া তিনি নীরব হইলেন । তখন অনুরোধকারী ব্যক্তি- 

গণের মনে আরও ক্রোধের সঞ্চার হইল । তাহারা ইহার 

প্রতীকার প্রত্যাশায় উপায় অন্বেষণ করিতে লাগিলেন । 
অনস্তর ইস্লামের প্রকাশ্য-ক্রীয়াশীল সেই ব্যক্তিবুন্দ 

ধশ্মোপদেষ্টা আলেমদিগের নিকটে গিয়া! এই ব্যাপার জ্ঞাপন 

করিলেন। তাহার৷ তৎ্শ্রবণে সাতিশয় চমকিত হইয়া নান। 

প্রকার বাদানুবাদ ও অনুশোচনা করিতে লাগিলেন । কিন্তু 
তত্বদর্শী সুফী-সমাজ নিস্তব্_নীরব! তাহারা মন্ম্থরের 

আভ্যন্তরিক অবস্থা এবং তাহার উক্তির গৃঢার্থ বিলক্ষণ অবগত 
ছিলেন । তভ্ভন্য তদ্বিরুদ্ধে বাক্যমাত্র ব্যয় করাও অন্ঠায় বোধে 
সকলেই মৌনাবলম্বন করিলেন । তাহাদের সেই মৌনাবলম্বন- 

হেতু জন-সাধারণ মন্মসুরকে প্রকৃত ধর্মবিরোধী বলিয়াই সিদ্ধান্ত 
করিয়া লইল। অনন্তর কি সাধারণ জনগণ, কি শান্ত্রবিৎ আলেম- 

মণ্ডলী, সকলেই মন্সুরের সেই মহাপরাধের দণ্ড প্রদানের জন্য 

সচেষ্ট হইলেন। কিন্তু শাস্ত্রীয় বিধান ও মহামান্য খলিফার 
অনুজ্ঞা ব্যতীত তাহা! সংসাধিত হইবার উপায় নাই। ইহা! 

ভাবিয়া সকলে প্রথমতঃ মহামান্য মুফতীর ( ফতোয়া-দাতার ) 

অভিমতপ্রার্থী হইলেন। তণকালে আবুয়ল আব্বাস্‌ নামক 
জনৈক শান্ত্রজ্ঞান-গরীয়ান প্রতিভাবান্‌ পুরুষ বাগদাদের মুফ তীর 
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পদে বিরাজিত ছিলেন। তিনি সমাগত ব্যক্তিবর্গের প্রশ্ন শ্রবণে 

প্রথমে নিরুত্তর হইলেন, তৎপরে পুনঃ প্রশ্নে মলিনমুখে কহিলেন, 

“মন্ন্ুরের প্রকৃত চরিত্র আমার জ্ঞানের অতীত, সুতরাং তৎ- 

সম্বন্ধে কোন অভিমত ব্যক্ত করিতে অক্ষম |” ইহ! শুনিয়া 

সকলে হতাশ-মলিন মুখে আপিয়া উজীরের শরণাপন্ন 

হইলেন। 
খলিফার উজির হামিদ ইবনে আল্‌ আববাস্‌ * ধন্মভীর 

ও অতি সরলচেতা ব্যক্তি ছিলেন। সমাগত জনমগ্ডলী মন্্াহত 

হইয়া মন্স্বরের ধর্মমবিগহিত উক্তি ও তড্ভজনিত অনিষ্টের কথা 
করুণ কণ্ঠে বিবৃত করিলে তিনি আকুল উত্তেজনার সহিত মহর্ধির 
বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন এবং কহিলেন, “পবিত্র ইসলামকে 

অক্ষপ্নরূপে প্রতিষ্ঠিত রাখিতে হইলে এই ধন্মপ্রোহীর শিরশ্ছেদন 
করাই কর্তব্য ।”কিন্ত আলেমগণ সেই ধন্মোম্মত্তের বিরুদ্ধে পৃথ্থক- 

ভাবে ফতোয়া দিতে অসম্মত, ইহা বুঝিয়া তিনি একটা সভা 
আহ্বান করিলেন। সভায় সাধারণ জনগণ এবং বাগদাদের 

যাবতীয় ধণ্মাচাধ্য সমবেত হইলেন, মন্স্বরও আসিলেন। তাহার 

সহিত ঘোর তর্ক-__অশেষ বাদানুবাদ চলিতে লাগিল। কিন্তু 
তেজন্বী মন্স্বর কোনক্রমেই স্বীয় পৎন্রষ্ট হইবার পাত্র নহেন, 

তিনি আপন উক্তি প্রত্যাহার করিলেন না। তথন উজির ও 

সভাস্থ ব্যক্তিগণ উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন ; ফতোয়া লিখিতে 

আদেশ হইল। বাগ্দাদ-ধন্মীধিকরণের বিচারপতি কাজী ইবনে 
সপ সপ 

দ ুস্তকাস্তরে “ইবনে ফরাত, লিখিত হইয়াছে। 
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ওমর কর্তৃক মহধির প্রাণদণ্ডের বিধি লিপিবদ্ধ হইল । অন্ত 

ধন্মাচাধ্যেরা তাহা অনুমোদন ও স্বাক্ষর করিলেন। 

এই সময়ে মহধি উচ্চকঠে কহিলেন, “কাহার আজ্ঞায় কোন্‌ 
বিচারে আপনাদের এ অনধিকার চচ্চ। ? অথবা তাহা না হইলেও 

ছলনা করিয়া দোষ গ্রহণ কোন্‌ শাস্ত্রের বিধি? জানিবেন, 

আমার ধশ্মানুষ্ঠান “শরা'-সঙ্গত । * আমার ঈমান ( ধশ্ম-বিশ্বাস) 
পবিত্র ইস্লামের পবিত্র ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত। - আল্লাহ্‌- 
তা'লার রচিত এই রম্য মন্দির % চূর্ণ করে কাহার সাধ্য ? সব্ধব- 
ব্যাপী শক্তিমান খোদা সর্বত্রই স্বীয় রক্ষণশীল হস্ত বিস্তার 

করিয়া আছেন ।” 

মহধষির এবংবিধ অনর্গল বাক্যশ্রবণে উজির অতিশয় রুষ্ট ও 

বিরক্ত হইলেন এবং মন্স্বরকে কারারুদ্ধ করিতে আদেশ দিয়া 

ফতোয়াখানি (ব্যবস্থা-লিপি ) অবিলম্বে আমীরুল মুমেনীন 
মহামান্ত খলিফার দরবারে উপস্থিত করিলেন। অনেক 

অসহিষ্ণু লোকও দরবারে গিয়া হাজির হইল। 
ত্কালে মনম্বী জাফর আবুল ফজল আল্‌ মোক্তাদীর 

বিল্লাহ মহামান্য খলিফার সিংহাসন অলঙ্কৃত করিতেছিলেন। 

তিনি এক জন কর্তব্যপরায়ণ ধর্মভীরু ব্যক্তি ছিলেন৭ পবিত্র 

'শরিয়ত"-বহিভূতি* কোনও কার্য দেখিলে তিনি কাহাকেও 

* শরা বা শরিয়ত ইস্লাম-ধর্শান্ত্র অর্থাৎ কোর্মান শরীফ, হাদীস্‌ শরীফ, 

এজ্মা এবং কেয়াস্‌। 

1 মন্দির_মহধির দেছ। 
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মার্জনা করিবার পাত্র ছিলেন না। তিনি ন্যায়ের তুলাদণ্ড 

ধরিয়া বিচার পুর্বক দোষীর দগুধিধান ও নির্দোষ ব্যক্তিকে 
মুক্তি প্রদান করিতেন। তিনি মন্সুরের অধম্মোক্তির বিষয় 
অবগত হইয়া প্রথমতঃ “পাপ-_পাপ' বলিয়া যানমুখে কর্ণকুহরে 
হস্তার্পণ করিলেন । পরে অধোবদনে নীরব হইয়া কি এক গভীর 

চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন-__কাহাকেও কিছু বলিলেন না । এইরূপে 

বু ক্ষণ অতীত হইল দেখিয়া আগন্তকগণের মধ্যে এক ব্যক্তি 
কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিলেন,“আমীরুল মুমেনীন ! আপনাকে 
নিস্তব্ধ দেখিয়া আমরা ভীত ও বিচলিত হইয়াছি। শাস্ত্রসঙ্গত 

শুভ কাধ্য পালনার্থ পাপ-প্রতীকারে নিশ্চেষ্ট থাকার কারণ তো 

কিছুই বুঝিতে পারি না! যদি পবিত্র ইস্লামকে অক্ষুপ্ণ রাখিতে 
চান, যদি ধন্মাবমাননাঁর প্রতিবিধান করিতে চান, পাপীর দমন 

যদি যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বিবেচনা করেন, তবে আর কালবিলম্ব না 

করিয়া এ বিষয়ের কর্তব্য নিদ্ধারণ করুন। আপনি ধন্মের 

রক্ষক এবং আমাদের প্রতিপালক, আপনি বেধ ব্যাপারে 

শৈথিল্য বা অবহেল৷ প্রকাশ করিলে নিন্মল ইস্লাম-ধন্মে কলঙ্ক- 

কালিম। প্রক্ষিপ্ত হইবে, “তৌহীদে'র ( একেশ্বরবাদের ) 
গৌরবোন্নত মস্তক অবনত এবং আমাদের উজ্জ্বল মুখ মলিন 
হইবে। ক্ষুদ্র আমরা, ইহা ব্যতীত আপনাকে আমাদের আর 
কি অধিক বলিবার ক্ষমতা আছে, জীহাপন। ?” 

প্রজারপ্রক খলিফা নীরবে সমস্তই শুনিলেন,” _বুঝিলেন, 
তাহাদের মন্মে কি অসহনীয় ভীষণ আঘাতই লাগিয়াছে। 

৪ 
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পরন্ত সাধারণের অভিপ্রায় এবং মন্স্ুরের পরিণাম, এই উভয় 
দিক্‌ ভাবিয়া সেই আঘাতের প্রতিঘাত তিনি আপনিও অনুভব 

করিলেন। তাই তিনি স্থির-ধীর-নীরব-গম্তীর ভাব ধারণ 

করিলেন। কিন্তু কি করিবেন? অবশেষে অনেক চিন্তার পর 

এই প্রকাশ্য পাপের প্রায়শ্চিত্ত-ব্যবস্থা করা সর্বাগ্রে কর্তব্য 

বিবেচনা করিয়া ক্ষুব্চিত্তে মন্ম্ুরকে কারাগারে বন্দীভাবে. 
রাখিতে অনুমতি প্রদান করিলেন । 

এদিকে সত্যাকৃষ্ট মন্সুর যখন রাজপুরুষগণ কর্তৃক ধৃত 

হইলেন, তখন চতুর্দিকে মহা কোলাহল সমুখিত হইল । জনসঙ্ঘ 
মহধির অগ্রপশ্চা কি যেন এক মহোসবে মত্ত হইয়া ছুটিল। 

তপোধন অবিলম্বে ভীষণ কারাভবনের দ্বারদেশে নীত হইলেন । 

নির্দয় রাজকম্মচারিগণ তাহাকে কারারক্ষকের হস্তে সমর্পণ 

করিল-মন্ম্থর বন্দী হইলেন। আহা কি আক্ষেপ ! কি ঘোর 

যাতনা 1! জননজ্ঘ আবার তখনই কোলহল করিতে করিতে 

ফিরিল; বাগদাদের ঘরে ঘরে আনন্দ-জোত বহিল, আবালবুদ্ধ- 

বনিতার মুখে এই কথাই চলিল। মন্সুরের দুঃখে কেহ হষ্ট, 
কেহ রুষ্ট, কেহ বা সমবেদনায় নীরবে অশ্রুমোচনে নিরত হইল । 

জনৈক গ্রন্থকার ন্বীয় গ্রন্থমধ্যে এইরূপ লিপিবদ্ধ করিয়! 

গিয়াছেন যে, যখন মহষি ধুত ও প্রহরী-বেষ্টিত হইয়া কারা- 
দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন, সেই সময়ে এক ব্যক্তি অবজ্ঞার 

সহিত উপহাস করিয়া উচ্চৈ:স্বরে মন্নুরকে কহে, “ওহে সুফি ! 

তুমি যদ্দি সাধনার বলে প্রকৃতই সিদ্ধপুরুষ হইয়া থাক, তবে 
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আজ তোমার এ ভয়ানক ছুর্গতি দেখিতেছি কেন ? তোমার সেই 

তপোবল কি এই সামান্য সৈম্ত-বলের নিকট পরাভূত হইল? 

ছর্দান্ত শার্দদ,ল-সংগ্রামে ভীরুপ্রকৃতি অজের জয়! এ অতি 

আশ্চর্য্য ও বিড়ম্বনা দেখিতেছি। হায় ভণ্ড যোগি! যদি তুমি 

বাস্তবিকই সাধক হইতে, যদি তোমার অণুমাত্রও সাধনার বল 
থাকিত, তাহ! হইলে শত সহত্ম বিদ্ব-বিপত্তি অতিক্রম করিয়। 

আজ এই কষ্টকর বন্ধন-যস্ত্রণা হইতে অবলীলাক্রমে আত্মরক্ষা 

করিতে সমর্থ হইতে । অহো!! যে অদুরদর্শী ব্যক্তি ছলনার 
ছদ্মবেশে দেহাবুত করিয়া__ধশ্মের ভাণ করিয়া অধন্ম সঞ্চয় করে 

এবং তদ্ধেতু পরিশেষে আপনি ঘোর বিপদে পতিত হয়, এ 

জগতে তাহার অপেক্ষা অধিক অর্ববাচীন আর কে আছে %” 

মহষির কর্ণে এই বিদ্রপস্চক কটুক্তি সুতীক্ষ শেলের ন্যায় 
প্রবেশ করিল। মূর্খের কর্কশ বাক্যে চাঞ্চল্য প্রকাশ করা৷ 
অনুচিত জানিলেও তিনি কেবল তাহাকে অপ্রতিভ করণার্থ 

তাহার বিজ্রপ-বাণী শ্রবণমাত্র সেই সশন্ত্র রাজ প্রহরীবেষ্টন ও 

নাগরিকগণের জনতার মধ্যস্থলে থাকিয়া শত-সহতজ্র সতর্ক নেত্রে 

ধাধ! লাগাইয়া সহসা কোথায় যে অন্তন্ভিত হইয়া গেলেন, তাহ 

কেহ অনুভব করিতেই পারিল না । তখন রাজকিঙ্করগণ ও জন- 

সাধারণ সকলেই বজ্রাহতের ন্যায় স্তম্ভিত, বি্সমিত ও কিংকর্তব্য- 

বিমুঢ় হইয়। নীরবে পরস্পরের বদন নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। 

মুখে শব্দ নাই, নয়নে পলক নাই, হৃদয়ে শোঁণিত অচল, অঙ- 

প্রত্যঙ্গ স্পন্দন-রহিত- "শক্তিশৃন্ত-_স্থির। নাট্যশালার পট- 
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পরিবর্তনের ন্যায় সহসা কি যেন এক এীন্রজালিক অপূর্ব ব্যাপার 
সংঘটিত হইয়া গেল। ভাবিয়া কিছুই বুঝিবার উপায় নাই। 
কুটবুদ্ধি প্রহরিগণওড এ ব্যাপারে ভ্রিয়মাণ__সং্ঞাহারা। পরে 
তাহাদের চেতন্যোদয় হইলে, “হায় কি হইল, কোথায় গেল, 

কোথায় গেলে মন্স্ুরকে পাইব, খলিফা শুনিলে কি বলিবেন, 

তাহার সম্মুখে কি উত্তর করিব, হায়, ন! জানি কি কঠোর শান্তি 
গ্রহণ করিতে হইবে! এত লোকের হস্ত হইতে পলায়ন! ছি ছি! 
কি লজ্জার কথা, কি অপমানের বিষয় ! কি করিয়! রাজ-দরবারে 

এ পোড়া মুখ দ্রেখাইব? দেশদেশাস্তরের লোক এ কথা 

শুনিলেই বা কি বলিবে! হায় হায়, এমন বিপদে কেহ তো 
কখন পড়ে নাই !” ইত্যাকার অন্ুতাপ-বাক্যে মহা ুলস্থুল 
বাধাইয়া দ্রিল। কেহ কিঞ্চিত মৌখিক সাহস দেখাইয়া কহিল, 
«ওরে ভাই ! ভাবিয়া কি হইবে; আর ভয়ই বা কিসের? 

আমরা তো আর মন্স্ুরকে সাধ করিয়৷ ছাড়িয়৷ দিই নাই! সে 

যে একট। ভয়ানক যাছুগীর, সকলেই জানিয়াছে সে মায়াবী ! 
মায়া-বিদ্ভার বলে যাহার "গায়েব" (অপৃশ্য) হইবার শক্তি আছে, 
তাহাকে আমর! কেন? জগতের সমস্ত রাজশক্তি একত্র হইলেও 

শাসনে রাখিতে পারে কি না সন্দেহ। অতএব সকলে চল, 

খলিফার দরবারে গিয়া এ কথা জানাই । আর তিনিই কি ইহা 

অবগত নহেন ? অনেকের কিন্তু এই সাহসের বাক্যে মন 

আকৃষ্ট হইল না); তাহারা হতাশমলিনমুখে মস্তকে হাত দিয়া 

অবশাঙ্গে বসিয় পড়িল, খুঁজিয়া কুল-কিনারা পাইল না। 
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পঞ্চম পরিচ্ছেদ 
বন্দী পলায়ন করিয়াছেন। প্রহরিগণ ব্যস্ততার সহিত দিগে 

দিগে অনুসন্ধানে ফিরিতেছে; নগরময় মহা আন্দোলন-কোলাহল 

পড়িয়া গিয়াছে । কিন্ত কিরূপে কোন্‌ দিকে পলায়ন করিয়াছেন, 

'তাহা কেহই বলিতে পারে না। যাহাদের তত্বাবধানে বন্দী 

যাইতেছিলেন, তাহারাও “এই ছিল, এই নাই” ব্যতীত আর 

কিছুই বলিতে পারে না । আপন আপন বুদ্ধির প্রাখধ্যানুসারে 
কত জন কত কথার অবতারণ! করিতেছে, কত কর্পননা-জল্পন' 

চলিতেছে । এদিকে সাধকশ্রেষ্ঠ মন্মুর দৈবশক্তি প্রভাবে অদৃশ্য 
হইয়া স্ব-ভবনে আসিয়া উপস্থিত। তিনি পুর্ব নিয়মানুসারে 
স্বীয় কর্তব্য প্রতিপালন করিয়া নিরাপদে নিরুদ্ধেগে অবস্থান 

করিতে লাগিলেন । অনুসন্ধানকারী জনগণ কেহই তাহার দর্শন 

পাইত না। কিন্তু তিনি কখন কখন কোন কোন ব্যক্তির প্রতি 

সদয় হইয়া সাক্ষাৎ করিতেন ও তাহাকে শ্রীতিসস্তাষণে আপ্যায়িত 

করিতেন। আর একটী আশ্চধ্যের বিষয় এই যে, এই সময়ে 

দর্শনপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে যিনি যে বস্ত্র তাহার নিকট প্রার্থনা 

করিতেন, তিনি তাহাই পাইতেন। সে বস্ত্র ছুষ্প্রাপ্যই হউক, 

আর স্ুুলভ-লভ্যই হউক, প্রার্থনামাত্র তপোধন হস্ত প্রসারণ- 

পূর্বক “এই ধর? বলিয়া তপোবলে সেই দ্রব্য প্রদানে যাচকের 

সন্ত্রম রক্ষা করিতেন, তাহাতে অনুমাত্রও বিলম্ব বা অগ্রপশ্চাৎ 
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বিবেচনা করিতেন না। আবার কখন তিনি লোকলোচনের 

গোচরে আসিয়া স্বেচ্ছায় ধৃত হইয়! কারাগৃহে নীত হইতেন ; 

কিন্ত আবার পরক্ষণেই যোগবলে তথা হইতে অদৃশ্য হইয়া নিজ 
নিকেতনে প্রস্থান করিতেন। এইরূপে তিনি প্রন্দ্রজালিকের 
মায়াবিগ্ঠার ম্যায় নানা অত্যদ্ভূত কাধ্য দ্বারা সকলকে বিম্ময়াভি- 
ভূত করিতে লাগিলেন। সাধারণে তাহার এই প্রকার 
অলৌকিক ক্ষমতা দেখিয়াও ঈর্ধাবশতঃ তাহার অপযশঃ ব্যতীত: 
প্রশংসা কীর্তন করিল না। এই অবস্থায় অনেক দিন অতীত 
হইয়া গেল। মন্স্বরের সম্বন্ধে সাধারণের মধ্যে নিত্য নূতন 
নুতন বাদানুবাদ চলিতে লাগিল। কাগ্ুজ্ঞানহীন মূর্খেরা মন্সুর 
শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া বন্দীভাবেই আছেন, ইহা দুঢ় বিশ্বাস করিল। 
কিন্তু তত্বজ্ঞ জ্ঞানী ব্যক্তিরা ইহাতে মৌনাবলম্বন করিয়া 
থাকিতেন। 

একদা মহষি বন্দী অবস্থায় কারাবাসের অভ্যন্তরে দেখেন, 
অসংখ্য বন্দী সুদৃঢ় লৌহশৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকিয়া দুঃসহ যন্ত্রণা 
ভোগ করিতেছে । তদার্শনে তাহার অন্তরে আঘাত লাগিল। 
তিনি দয়ার হইয়া তাহাদের সেই ভীষণ কষ্টের উপশম করিতে 
চিন্তাদ্বিত হইলেন। অবশেষে যখন দিবাগতে রাত্রি উপস্থিত 
হইল, তখন তিনি প্রত্যেকের কারাবাসের কারণ জিজ্ঞাসা 
করিলেন। বন্দীবৃন্দ আপন আপন দুর্দশার পূর্ব ঘটনা বর্ণনা 
করিলে পর তপন্থিপ্রবর কহিলেন, “ভ্রাতুগণ ! আমি তোমা- 
দিগকে এই মুহূর্তেই এই অসম্য কারাযন্ত্রণা হইতে মুক্তি প্রদান 
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করিতেছি । তোমরা আমার কথা শুন, এই নরকতুল্য অগম্য 
স্থান হইতে আপন আপন গৃহাভিষুখে প্রস্থান কর, ইহাতে আর 
কালবিলম্ব করিও না।” তখন বন্দিগণ কুতাঞজলিপুটে কাতর- 
স্বরে কহিল, “হজরত ! আমাদের কি এমন সৌভাগ্য হইবে? 
আমরা কি স্্রী-পুত্র-কম্তার মুখ দেখিয়া ই-জীবনে আবার 
আনন্দলাভ করিতে পারিব? আমাদের স্বাধীনতা যে নিশার 

স্বপ্রবৎ অলীক। এই দেখুন, আমাদের হস্ত-পদ লৌহ-শৃঙ্খলে 
দঢরূপে আবদ্ধ, পার পরিবর্তন করি বা এক পদ অগ্রসর হই, 

আমাদের এরূপ শক্তি নাই। স্বৃতরাং ইহজীবনে আমাদের আর 

পরিত্রাণের আশা কোথায় আছে,বলুন দেখি? অহো ! সে আশা 
যে স্ুদুরপরাহত ! তবে যদি আপনার আশীব্বাদে এই মন্দভাগ্যের 
প্রতি দৈব কখন অনুকূল হন,তাহা৷ হইলে একথা এক দিন সম্ভব 
হইলেও হইতে পারে । নতুবা আকাশের চন্দ্র ধারণের ন্যায়, পদ্গুর 
পর্বত উল্লজ্ঘনের ন্যায় নিক্ষল কল্পন] করিতে যাওয়া আমাদের 

পক্ষে আরও যন্ত্রণাদায়ক ও বিপজ্জনক বলিয়! জানিবেন।” 

বন্দীদিগের এই কাতর বাক্য শুনিয়া দয়ালহৃদয় মন্ন্ুর 
আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, তখনি তাহাদের উদ্দেশে 

উদ্ধীমুখে উদ্ধদিকে হস্তোত্তোলন করিয়া সজোরে নিয় দিকে 

আকধণ করিয়া! লইলেন। আহা কি আশ্চর্য্য তপোবল ! কি 

অপাধিব সাধন-শক্তি !! মহধির পবিত্র হস্ত নিয় মুখে যেই 
আকৃষ্ট হইল, অমনি কয়েদীদিগের হস্ত-পদ-নিবদ্ধ শৃঙ্খলনিচয় 

খণ্ডবিখণ্ড হইয়া ঝন্‌ ঝন্‌ শব্দে ভূতলে নিপতিত হইল । বন্দি- 
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গণ হস্ত-পদের বন্ধন-বিমুক্ত ও নরক-যন্ত্রণার অবসান হইল 

দ্বেখিয়া সোুসাহে উঠিয়া মহষির সম্মুখে গিয়া দণ্ডায়মান হইল 
এবং সহষে যুক্ত-করে কহিল, “মহাভাগ ! করুণাময় জগণ্পাতার 
ইচ্ছায় এবং আপনার একান্তিক যত্ব ও আশীর্ববাদে সংপ্রতি 

আমরা বন্ধন-যন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি লাভ করিলাম বটে, কিন্ত 
বলুন, কি উপায়ে এই ঘোর তমসাচ্ছন্ন ভীষণ কারাপুরী হইতে 

প্রস্থান করি? অত্যুচ্চ নগরাজ সদৃশ ছুর্ভেগ্ উন্নত প্রাচীরে কারা-. 
ভবন পরিবেষ্টিত, যমদুতাঁকৃতি অসংখ্য ভীষণদর্শন সশস্ত্র প্রহরী 
দিবারজনী তাহার চতুর্দিকে পরিভ্রমণ করিতেছে, লৌহবিনিম্মিত 

দৃঢ় কবাট কঠিন কুলিশোপম তালাসমূহে আবদ্ধ। এতদ্যতীত 
আরও বহুবিধ অন্তরায় রহিয়াছে । পিপীলিক প্রবেশ করিতে 

পারে,এরূপ পথও এখানে নাই, তবে বলুন তো, আপনার এ মন্দ- 
ভাগ্য ভৃত্যগণের কি এমন দৈবশক্তি আছে যে, তৎ্প্রভাবে 

তাহারা নিরাপদে নিক্ফরান্ত হইয়। যথাস্থানে প্রস্থান করিতে পারে ?” 

এই খেদোক্তি শ্রবণে তাপসপ্রবর স্বীয় গশ্রীবাদেশ উন্নত 

করিয়া এবং তর্জনী উদ্ধে উঠাইয়া তীক্ষ দৃষ্টিতে একবার 
চতুঃপার্থে নেত্রপাত করিলেন। তাহাতে মহধির দৈবশক্তিবলে 

কারাবাসের চতুর্দিকস্থ বিশাল ভিত্তিতে মানব-দেহ প্রবেশোপ- 

যোগী বহু গবাক্ষের স্থ্টি হইল । * তব্দর্শনে বন্দিগণের হৃদয় 

* বর্তমানের নব্য সমাজ এরূপ ঘটনা বিশ্বাস করিতে ইতত্ততঃ করিতে পারেন বটে, 

কিন্ত অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ নাই । মনুষ্য যোগবলে-_সাধন-শক্তিতে অলোকিক 
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আকাশ-পাতাল কিছুই স্থির করিতে পারিল না। অত:পর 

তাহার! তপন্বীর ইঙ্গিত-ক্রমে সেই সদ্ম্থষ্ট গবাক্ষদ্বার দিয়! 

অলক্ষ্যে বহির্গত হইয়া পড়িল, প্রহরিগণ তাহার অণুমাত্রও 

অনুভব করিতে সমর্থ হইল না। 

পর দিবস নিশাবসানে কারারক্ষকগণ বন্দীদিগের তত্ব লইতে 

গিয়া দেখে, বন্দীশালায় একটীও বন্দী নাই। তখন সকলেই 

চমকিত, চিন্তিত ও ভয়াকুল হইল। ক্রমে এই বিম্ময়জনক 

ঘটন! রাজপুরুষগণের কর্ণে উঠিল । কারাধ্যক্ষ অবিলম্বে কারা- 
গার পরিদর্শনে আসিলেন, দেখিলেন কারাগূহ শুন্- নিস্তব্ধ ; 
কারাবাসীদের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়াছে । দেখিতে পাইলেন, 
কেবল মহাযোগী হোসেন মন্ম্বর ধ্যানস্তিমিত নেত্রে গন্ভীরভাবে 
এক প্রান্তে উপবিষ্ট আছেন। আর দেখিলেন, কারা-প্রাচীরে 

অসংখ্য গবাক্ষ-দ্বার। এই অদ্ভুত কাণ্ড দর্শনে কারাধ্যক্ষ 
নিরতিশয় আশ্চর্য জ্ঞান করিলেন । যুগপৎ হর্ষ, বিষাদ, বিস্ময় 

ও ভয় তাহার অন্তরাত্মাকে সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল, _সব্বাঙ্গ 

রোমাঞ্চিত হইল। ক্ষণেক স্থিরদৃষ্টে এক দিকে চাহিয়া কি চিন্তা 

ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া কি না করিতে পাঁরেন ? অমুক সাধু দীর্ঘকাল মৃত্তিকামধ্যে প্রোথিত 

ছিলেন, অমুক নন্ন্যাসী শৃন্যপথে প্রয়াণ ও নদীর উপর দিয়! গমন করিয়াছিলেন, এ সকল 

একেবারে ভিত্তিশূন্য কথ! নহে। পৃথিবীর সর্ব জাতির সাহিত্য-ইতিহাসে এবংবিধ 
বটনার উল্লেখ আছে, দেখিতে পাওয়া] যায়। ৬ধিক দিনের কথা নহে, রাজ রগজিৎ 

সিংহ এক জন সন্ন্যাসীকে মৃত্তিকা-মধ্যে ৪* দিন প্রোথিত রাখিয়া তাহার অলৌকিক 

শক্তির পরীক্ষা! করিয়াছিলেন । পাঠকগণ সেই বৃত্তান্ত পাঠ করিয়! ঘটনার সত্যত। 

উপলব্ধি করিতে পারেন । 
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করিলেন। আহা, কি অলৌকিক ক্ষমতা! কি অমানুষিক 
চমত্কার কাধ্য !! এই অশ্রুত ও অত্যাশ্চধ্য ব্যাপার তপম্বীকুল- 

শিরোভূষণ মহাত্মা মন্স্ুর কর্তৃক সমাহিত হইয়াছে, ইহা নিশ্চিত 
জানিয়! তাহার হৃদয়ে বিম্ময়সহ ভক্তির উদ্রেক হইল । আবার 

এক জন পুণ্যপ্রাণ সাধুপুরুষকে নিকৃষ্টকম্মা দুর্জীনদিগের সহিত 

একত্রে কারাবদ্ধ কর! হইয়াছে, সুতরাং পরিণামে তন্নিমিত্ত ভক্ত- 

বসল বিশ্ববিধাতার সমীপে না জানি কত অপরাধী ও দণ্ডার্হ 
হইতে হইবে, ইহ। ভাবিয়। নিমেষ-মধ্যে বিষাদের কৃষ্ণ আবরণে 

তাহার হৃদয় আচ্ছন্ন হইল,-_ প্রফুল্ল মুখমণ্ডল মলিন মুন্তি ধারণ 

করিল। তিনি কিয়গ্ক্ষণ অপলকনৈত্রে ললাট কুঞ্চিত করিয়া 

নীরব রহিলেন। 

অতঃপর নিরীহ কারাধ্যক্ষ ধীর পদবিক্ষেপে মহধির নিকটবর্তী 
হইয়া অবনতমস্তকে অভিবাদন পুববক হস্তপদে চুম্বন প্রদান ও 

যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করিলেন এবং বিনয়নআববচনে শত শত সাধু- 
বাদ প্রদান করিয়া গদগদকণ্টে কহিলেন, হজরত ! আমরা 

রাজাজ্ঞানুসারে' আপনার প্রতি যাদ্শ উৎপীড়ন করিয়াছি, 

তাহাতে আপনার সম্মুখে বাক্যব্যয় করিতে আর সাহস হয় না। 

তথাপি কর্তব্যের অন্থুরোধে- আত্মরক্ষার জন্য ব্যাকুলভাবে 

একটা কথা গ্রিজ্ভ্াসা করিতে অগ্রসর হইতেছি । এ দীন রাঁজ- 

কিন্কর, এই বন্দীশালার তত্বাবধান-কাধ্য এই দীনের উপর ন্তাস্ত 

আছে। বন্দী-সম্বন্ধে কিঞ্চিম্মাত্রও গোলযোগ বা বিশৃঙ্খলা 
ঘটিলে আমাকে বিপন্ন হইতে হয় । কিন্তু বর্তমানে যেরূপ ঘোর 
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সন্কট উপস্থিত, তাহাতে আমার জীবন সংশয় নিশ্চিত, ভাবিয়া 
আমি আকুল ও আত্মহারা হইয়াছি। সাধু-প্রবর ! কেবল 
আপনার এই দীন-হীন দাসের তুচ্ছ জীবন গেলে ছুঃখ ছিল না, 

বরং তাহাতে পাগী-তাগী যে আমি, আমি আপনাকে সুখী ও 

কৃতার্থ বোধ করিতাম। কেননা এক জন সকম্মশীল পবিত্র 

পুরুষের কৃত কাধ্য যদি অন্য হীন জনের জীবন নাশের কারণ 

হয়, তবে তাহা কম সৌভাগ্য ও পুণ্যের কথা নহে। কিন্তু যেরূপ 

সববনাশকর মহান্‌ অনর্থ আজ সংঘটিত হইয়াছে, তাহাতে আমি 

বুঝিতেছি,_আমার নিজের, আমার অধীন কশ্মচারিগণের এবং 

আমার পুত্রকলত্রার্দির পধ্যস্ত প্রাণনাশের সম্তাবনা। তাই আমি 
ভীতচিত্তে এবং বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করিতেছি, এই যে শমনপুরী 

সদৃশ প্রহরী-বেষ্টিত ভীষণ কারা-ভবন, যাহার নাম শ্রবণে 
জগ আতঙ্কিত হইয়া থাকে, যাহাতে ক্ষুদ্রকায় পিগীলিকারও 

প্রবেশ বা নিজ্রমণের পথ নাই, বিশ্বব্যাপী সমীরণ এবং বরবি- 

রশ্মিও যেখানে সঞ্চরণ করিতে কুষ্টিত হয়, সে হেন কঠিন স্থান 

হইতে অপরাধীবৃন্দ কিরপে কখন কোথায় পলায়ন করিল? 

অনুগ্রহ পূর্ববক তাহা! বলিয়া এ দীন দাসের উদ্দিগ্ন চিত্তের স্থের্ধ্য 
পম্পাদন করুন ।” 

তেজন্বী তাপস কারাধ্যক্ষের বাক্য শ্রবণে গম্ভতীরভাবে 

কহিলেন, “জানিও, আল্লাহ-তা'লার অনুগ্রহ হইলে পাথিব 

নিগ্রহের অবসান হইয়া থাকে। বন্দীরা আজ বিধাতার অনুগ্রহেই 

মুক্তিলাভ করিয়াছে ।” মহষি ইহা বলিয়৷ মৌনাবলম্বন করিলেন । 
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তখন কারাধ্যক্ষ কহিলেন, “তবে আপনি আর এস্থলে বসিয়া 

নিরর্থক কষ্টভোগ করিতেছেন কেন? আপনি তো! সর্বাগ্রেই 

এই কুস্থান হইতে প্রস্থান করিতে পারিতেন ? আমি বিনীত- 

ভাবে প্রার্থনা করিতেছি, আপনিও স্বভবনে প্রত্যাগমন করুন । 

নিয়তি-লিপি খগ্নীয় নহে, আমার অদৃষ্টে যাহা আছে, তাহাই 
ঘটিবে। রাজপুরুষগণ এই অত্যন্ভুত ঘটনার কারণজিজ্ঞান্তু 

হইলে--আমার উপর উত্পীড়ন হইলে আমি যদৃচ্ছ। উত্তর প্রদান 
করিব ।” 

কারাধ্যঙ্গের কাতরোক্তি শ্রবণে মহযি কহিলেন, “কারা- 

বাসিগণ খলিফার বন্দী, অন্ন দোষী, তাই তাহারা মুক্তি লাভ 

করিয়াছে। আর আমি আল্লার বন্দী--ভীষণ অপরাধী, আমার 

মুক্তি নাই। আমি কোথায় যাইব? যে ব্যক্তি আল্লার কোপ- 

দৃষ্টিতে পড়িয়াছে, ইহজগতে তাহার কি পলাইবার স্থান আছে? 
অথবা পলাইলেও কি তাহার রক্ষা হইতে পারে? আমার দ্রেহ- 

তরী বিস্তীর্ণ জলধি-বক্ষ-ভানমান অসহায় তৃণখণ্ডের ন্যায় অনন্ত 

পাথারে ভাসাইয়া! দিয়াছি। অনন্ত অপার অসীম বারিরাশি 

আমার চতুর্দিকে বিশাল মরুস্থলীর ম্যায় ধূ-ধূ ধূধু করিতেছে, 
উত্তাল তরঙ্গাঘাতে নিমেষে শতবার নিমভ্জিত এবং শতবার 

উত্থিত হইতেছি; আমার সৈকতভূমি-সংলগ্ন হইবার আশা 
সুদুর-পরাহত। আমি দিশাহারা হইয়া কুল-কিনারা খুঁজিয়া 
পাইতেছি না। সুতরাং এখান হইতে যাইব কোথায়? যাইতে 

আমার প্রবৃত্তি নাই। রাজদণ্ডে আর ভয় করিয়। কি করিব? 
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আমি হৃদয় দৃঢ় করিয়াছি। আমার দৈহিক পরমাণু অন্ত 
পরমাণুতে যাইয়া বিলয়প্রাপ্ত হউক, ঘমন্স্থর' এ হেয় এ 

অকিঞ্চিতৎকর নাম পৃথিবী হইতে মুছিয়া যাউক, তাহাতে আমার 

কিছুমাত্র ছুঃখ বা অনুতাপ নাই। আহা, মৃত্যুকে তো আমি 

কুশলকামী পরম বন্ধু বলিয়া মনে করি, তীক্ষাগ্র শুলান্ত্র তো৷ 
আমার স্থখস্থান-প্রবেশের সুখময় প্রশস্ত সোপান ! আহা, 

কবে সে স্থখ-সোপানে আরোহণ করিব? কবে সে আনন্দের 

দিন আসিবে? কিন্তু সুখের দ্রিন সহজে আসিতে চায় না, 

সুখ সহজে ঘটে না, ইহ! আমি এখন বুঝিতে পারিতেছি। 

কারাপতে ! তুমি এখন যাও, এস্থান হইতে প্রস্থান কর। 

আমার প্রিয় কাধ্যের- আমার প্রিয়জনের কাধ্যের প্রতিবন্ধক 

হইও না; অমি এখানে থাকিতে অসস্তুষ্ট নহি।” 

বুদ্ধিমান জেলরক্ষক মন্সুরের সারগর্ভ বাক্যের গভীরতা 
হৃদয়ঙ্গম করিয়া তত্ক্ষণাতড কারাগুহ হইতে বাহির হইয়া 

আপগিলেন। তখন মহধি নিজ্জনে উপযুক্ত সময় পাইয়া 
একাগ্রচিত্তে যথারীতি “অজু” অর্থাৎ শাস্ত্-বিধিসঙ্গত হস্ত-পদাদি 

প্রক্ষালন পূর্বক অলশুদ্ধিক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন। পরে 
কায়মনোবাক্যে পরম করুণাময় আল্লাহ-তা'লার উদ্দেশে 

মস্তক নত করিয়া নমাজে নিমগ্ন হইলেন। তাহার ভক্তির 

উত্স উচ্ছসিত হইল। তিনি পবিত্র খোদা-প্রেমে বিভোর 

হইয়! একেবারে স্পন্নশক্তিরহিত হইলেন। কিয়্ক্ষণ পরে 

উপাসন। সাঙ্গ হইলে তন্ময়চিত্তে হস্তছয় উত্তোলন করিয়া 
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গদগদকণ্ে “মনাজাত” (প্রার্থনা) কারলেন,__-“জগণ্ুপতে ! 

হে মহিমময় ভূবনপালক ! হে সর্বশক্তিমান ব্বাস্তরধ্যামী 
অনাদি পুরুষ! তোমার অপার অনস্তু কপা-পারাবারের এক 

বিন্দু বারি বিতরণে আমার মনোভিলাষ পুর্ণ কর। তুমিই 
একমাত্র দয়াময় দাতা-রহমান ও রহীম, তোমার দান 

অতুলনীয়। তুমিই এই অখিল সংসারে ও প্রকাশ্যে অপ্রকান্যে 

দয়ার্__পূর্ণ প্রেমময়, তুমিই বিশ্বরাজ্যের একমাত্র রাজরাজেশ্বর 

সার্বভৌম সম্রাট । তোমার রাজ্যে--তোমার কার্যে হস্তক্ষেপ 

করিতে পারে, এমন কেহই কোন কালে বিদ্যমান ছিল না! ও 

নাই; তুমি সব্বান্তর্ধযামী। ক্ষুদ্র-বৃহ, উচ্চ-নীচ, স-অসৎ, 

দরিদ্র-ধনবান্‌, পণ্ডিত-মুর্খ সকলেরই অস্তরের ভাব তুমি অবগত 

আছ; তোমার সকাশে সকলই বিশদ ব্যক্ত,__অগুমাত্র 
লুকায়িত নাই। জগণ্, জগতের স্থাবর জঙ্গম পদার্থনিচয়, 
ব্বর্-নরক তোমারই স্থষ্ট। তুমিই নিঃসন্দেহ সব্বনিয়স্তা, আটা 

এবং পাতা । তোমার চিরস্থায়ী চির-কল্যাণকর সুন্দর নিয়মে, 

তোমার অনুভ্ভার বশবত্ীঁ হইয়া চন্দ্র-সুষ্য-গ্রহ-নক্ষত্রাদি-পরি- 

শোভিত এই ভূমগুলে যাবতীয় কাধ্য স্ুশৃঙ্খলার সহিত পরি- 
চালিত হইতেছে। কি আশ্চর্য্য তোমার চিরন্তন প্রভূত্বশ্তি ! 
কি সুদৃঢ় শাসন-বন্ধান!! তোমার আজ্ঞা ব্যতীত ক্ষুদ্র একটা 
তৃণ-খণ্ডেরও হেলিবার ছুলিবার সাধ্য নাই ! প্রেমময় ! তুমিই 

আমাকে উন্মত্ত করিয়াছ। আমি তোমারই প্রেমে উন্মত্ত! 
প্রেমিকের অশান্ত প্রাণের প্রফুল্লতা দ্রিতে তুমিই তো সমর্থ। 
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তুমি দয়াময়__শাক্তিদাতা__ন্সেহপ্রবণ-হাদয়। ব্যথিতের যন্ত্রণা 

বুঝিতে, গীড়িতের ,রোগ-প্রতীকার করিতে, তুমি বিনা আর 

কে আছে? আমি গীড়িত__অশাম্ত, তোমার সম্মিলনের অমোঘ 

ওষধ প্রদানে আমার চিরাকাজ্ক্কা চরিতার্থ কর! তোমার 

বিচ্ছেদ-যন্ত্রণায় আমি অিয়মাণ, আমার হৃদয় জঙ্জরিত, প্রাণ 

অবসন্ন । আর বিলম্ব সহ্য হয় না; আশা পূর্ণ কর প্রো! 

অহো! এ পাপ-নয়নে চতুর্দিক অন্ধকারময় দেখিতেছি, 
মনঃপ্রাণ ছুরর্িষহ যাতনায় হু-হু করিয়া জ্বলিতেছে, হৃদয়ে 

কে যেন ঘোর বিষবাণ নিয়ত বিদ্ধ করিতেছে। প্রো । 

আমার কিরূপ ছূর্গতি ঘটিয়াছে, তোমার তো তাহ অবিদিত 

নাই। তৃমি তো সমস্তই দেখিতেছ জীবননাথ ! দেখ, আজ 
তোমার দাস কিনা উন্মন্ত__পাগল ! মন্স্থর পাগল! তাই 

কারাগৃহে বন্দীভাবে অবস্থান করিতেছে । কিন্তু সথে! পরম 

সুখে আছি। সুগন্ধামোদিত কুন্ুমোগ্ান অথবা! বিবিধ চিত্ত- 

চমণ্ডতকারী বিলাস-সাজ-সজ্জায় সভ্জিত সুন্দর প্রাসাদ, ইহার 

তুলনায় অতি হেয়--অতি তুচ্ছ। কেননা তোমার জন্তই তো 

আমার এই অবস্থা । ইহা তোমারি নামের মহিমা-গ্যোতক | 
সখে! আমি তোমারই প্রেমাকাজ্ষী, তোমারই সন্মিলনপ্রারথী। 

তোমারই বিচ্ছেদানল আমার অন্তনে দিবানিশি ধূ-ধু করিয়া 
জবলিতেছে ; মিলনের নিগ্ধ নুখদ বারিপাতে শীঘ্র সেই তীব্র 

অগ্নি নির্বাণ কর। হে মালেক! আর যে বিচ্ছিন্ন থাকিতে 

পারি না। তোমার এই দর্শনোন্ত্তের প্রতি সদয় হও, ক্ষুধার্ত 
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পতঙ্গের মিলন-দীপ্তিতে তৃপ্তি সাধন কর-_অধমকে তোমার 

প্রেমিক বলিয়া গ্রহণ কর। হো হো হো! এ আবার কি? 

এ আবার কি খেলা! মিলন হইতে হইতে আবার নিবৃত্ত ! 

কৌশলি! এ আবার তোমার কি কৌশল? না_-আর না। 

ও খেলা রাখ--তোমার ও আমার মধ্য হইতে পার্থক্যের পর্দা 

উঠাইয়া লও, আকাশ-পাতাল এক হইয়া যাউক-_আমার 

আমিত্বটুকু তোমাতেই বিলীন হউক! তোমার সঙ্গ লাভ 
করিয়া তোমার পথে থাকিয়া প্রেমে মঙ্জিয়া জগণ্ড বিরুদ্ধ হয়-_ 

হউক, তোমার প্রদত্ত এ ক্ষুদ্র প্রাণ তোমার নামে উৎসর্গ 

করিতে_ধুলিময় এ অসার দেহকে শুলাগ্রে সমর্পণ করিতে 

আমি তিলমাত্র কুষ্টিত নহি, বরং সে কাধ্য সমধিক আনন্দের, 
সমধিক গৌরবের বলিয়া আমি বিবেচনা করি। অতএব হে 

মালেক! হে সম্তাপিতের শান্তিদাতা। হে বাঞ্কাকল্পতরু ! 

আমার মনোবাঞ্থ। পুর্ণ কর 

তপোধন এই প্রকারে উপাসন! সাঙ্গ করিলেন। কথিত 

আছে, এক ব্যক্তি তাহাকে প্রার্থনাকালে করণ-কাতরে অনু- 
শোচনা করিতে দেখিয়া বিদ্বেষ-বুদ্ধি বশতঃ অবজ্ঞাভাবে বিকৃত- 

স্বরে কহে, “দরবেশ ! আজ আপনাকে রক্তমাংসময় মরণশীল 

মানবের ন্যায় কাধ্য করিতে দেখিয়া অতীব বিস্মিত হইয়াছি। 

বিধাতার অখগ্ুনীয় লিপি-নিয়মাধীন মন্দমমতি মানব আমরা 

আল্লাহ-তা'লার আরাধনা করিতে অবশ্যই বাধ্য। কিন্ত 

আপনি যখন স্বয়ং 'আনাল্‌ হক্‌” বলিয়া এশিক দাবী করিতে- 
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ছেন, তখন বলুন তো, আপনি আবার কোন্‌ খোদার উদ্দেশে 
মস্তক নত করিয়া নমাজ নির্বাহ করিলেন? যে ব্যক্তি স্বয়ং 

অচিন্ত্য অনির্ববচনীয় সর্ধবশক্তিধর অনাদি পুরুষ, তাহার কি 
কখন পুরুষাস্তুরের স্তবস্ততির আবশ্যক হয়? না তাহার কেহ 
উপাস্ত থাকিতে পারে %” 

উন্মত্ত মন্স্থর ইহা শ্রবণে গম্ভীর স্বরে কহিলেন, “ভদ্র ! 

তোমার এ প্রশ্ন বিবেচনামূলক বটে। প্রকৃতির বিরুদ্ধাচরণ 
ন। করিয়া অন্ুয়াপরিশুন্ত হৃদয়ে কহিলে এ প্রশ্ন সমধিক আনন্দ- 
বদ্ধক ও প্রীতিকর হইত । কিন্তু, সে অপরাধ তোমার নহে। 

মরণধশ্মশীল অচিরদেহী অহঙ্কৃত মানবমাত্রই কন্মক্ষেত্রে প্রবেশ 

করিয়া মোহবশে মূলমন্ত্র বিস্মৃত হইয়া অঙ্গীকৃত সুব্যবস্থার 
বিশৃঙ্খলা ঘটাইয়া ফেলে এবং অশুভপ্রদ অপকম্মকে পরম 

কল্যাণকর কার্য বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাকে । ফলে এক্ষণে 

হৃদয়কে সরল পথে চালাও, আমার বাক্য প্রণিধান কর। 

আমি নিজেরই উপাসনানিজেরই স্তবস্তরতি নিজে করিয়া 

থাকি । আমার “নমাজে' আমারই প্রার্থনা করা হইয়। থাকে । 

আমি নিজেই উপাস্ত-__নিজেই উপাসক, নিজে শিষ্যু-_নিজে 

গুরু, নিজে অন্ুসন্ধানকারী-_নিজেই অনুসন্ধেয় বস্তু, নিজে 

প্রেমিক-__নিজেই প্রেমাম্পদ, নিজে চাকচিক্যশালী ক্ষুদ্র বালু- 
কণা__নিজেই বিরাটবপু পর্বত, নিজে কিরণকণিকা__নিজেই 

অনন্ুমেয় প্রকাণ্ড জ্যোতিঃ-পদার্থ, নিজে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র এবং 

বৃহ হইতে বৃহত্তম । আমি স্বয়ং অপার অনস্ত মহাসমুদ্র, 

৫ 
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আবার স্বয়ং তম্ধ্যস্থিত ক্ষুত্র এক জলবিম্ব। অক্ষয় অবিনশ্বর 

সমুদ্র-গর্ভ হইতেই বিম্বের উৎপত্তি এবং তাহাতেই তাহার 
স্থিতি। 'স্থতরাং সমুদ্র ও জলবিশম্বে কি পার্থক্য পরিলক্ষিত 

হইয়া থাকে? কখনই নহে। এ উভয় পদার্থ কেহ কখন 

কাহারও সঙ্গ পরিত্যাগ করে না। একের বিয়োগে, একের 

অভাবে দ্িতীয়ের অগ্ঠিত্ব পধ্যস্ত বিলুপ্ত হইয়া থাকে । কিন্তু 

অন্ুবিম্ব ক্ষণভঙ্ুর, অনিত্য, ক্ষণস্থায়ী; উহা পরিণামে প্রেম- 
ভরে ভগ্ন হইয়। সেই মহাসাগরে বিলীন হইয়া যাঁয়। শেষে 

যখন সে আপনার অস্তিত্ব লোপ করিয়া! সাগরে মিলিত হইয়া 

থাকে, তখন আবার ওটী সাগর এটী তছৃতুপন্ন বিম্ব, এরূপ 

পার্থক্য প্রদর্শন করিবার কারণ কি আছে? মুগ্ধ! চক্ষুর 

সদ্যবহার কর, একবার নয়ন উন্মীলন করিয়া দেখ, এই 

পৃথিবীর ক্ষুদ্র বুহণ্ড যাবতীয় স্থানে যাবতীয় পদার্থে সেই 

অচিন্ত্যশক্তি বিশ্ব-প্রকাশক সর্বগুণৈকনিলয় পরমপুরুষ মহিমা- 
গৌরবে সুস্পষ্ট দেদীপ্যমান রহিয়াছেন। প্রত্যেক বস্ততে 

তাহার সমুজ্জল নিগ্ধ জ্যোতি: নিহিত থাকিয়া জগতের আনন্দ- 

বিধান করিতেছে । যাহার অন্তর হইতে অন্ধকারাবরণ 

অন্তরিত হইয়াছে_ব্যবধান তিরোহিত হইয়াছে-_জ্ঞানাঞ্জন 

সহযোগে যাহার নয়ন-পঙ্কজ বিশদভাবে বিকশিত হইয়াছে, 

সেই ব্যক্তি সুস্পষ্টরূপে তদীয় বিশ্ব-বন্ুধা-ব্যাপ্ত বিরাট একত 
দেখিয়া-শুনিয়া তাহাকে কোন্‌ ধারণায় কোন্‌ মুখে দ্বিতীয় 
বলিয়া নির্দেশ করিতে পারে? কি প্রকারে “তুমি আমি, 
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বলিয়৷ বিভিন্ন ভাবিতে পারে? আহা কি আক্ষেপ!” ইহা 

বলিয়া আধ্যাত্মিক সাধক মন্স্র দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ববক 

পুনঃ পুনঃ আনাল্‌ হকৃ* “আনাল্‌ হক বলিয়া চীৎকার 
করিয়া উঠিলেন। 
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এইরূপ বরধিত আছে যে, একদা নিশীথকালে মহামনস্থী 
হোসেন মন্সুর গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইয়া শয়ান ছিলেন এবং 
তদবস্থায় স্বপ্নযোগে এক কল্পনাতীত অপুর্ব ঘটনা নয়নগোচর 

করেন। তিনি দিব্য চক্ষে দেখিতে পাইলেন, যেন এক বিস্তীর্ণ 

শুভ্র ভূমিখণ্ডের উপর একটা প্রকাণ্ড বন্ত্রাবাস স্থাপিত রহিয়াছে। 
বন্ত্রাবাসটার শোভা-সৌন্দধ্য অতি মনোরম-_বর্ণনাতীত। আহা, 

শিল্পিপ্রবর তদীয় অত্যাম্চর্ধ্য অকৃত্রিম শিল্পচাতুর্য্যের পরিচয় 
প্রদানার্থ যেন তাহা অপরূপ বিশ্বোজ্জলকারী নুক্সিপ্ণ জ্যোতিরাশি 

দ্বারা পরম যত্বে নিন্মাণ করিয়াছেন। বন্ত্রাবাসটার চতুর্দিক্‌ 
হইতে বিজলী প্রভাগঞ্জন ওজ্জল্যলহরী বিনির্গত হইয়৷ দরিগৃদিগন্তর 
আলোকিত ও আমোদিত করিতেছে । বন্ত্রাবামের অভ্যন্তরস্থ 

সাজ-সজ্জাসমূহের সৌন্দর্য্যই বা কত! ততসমুদর অত্যন্ভূত, 
অলৌকিক ও অতি মনোহর। মানবের রসনা তাহার বর্ণনা 

করিতে অশক্ত । মানবের ভাষাও সেরূপ ভাবপ্রকাশক 

শব্সমষ্টির কাঙ্গাল। নর-চক্ষু সে সৌন্দর্য্য অনুভব করিবার 
অণুমাত্রও শক্তি প্রাপ্ত হয় নাই। ফলতঃ সে সমুদয় সঙ্জা 
মাহাত্মযজ্ঞাপক ও অতুলনীয় বটে, কিন্তু সর্ধ্বোপরি সেই 

বস্ত্রাবাসের মধ্যস্থ মুদু-মন্দ-মলয়-মারুত-শীতলীকৃত ছায়ার 

গুরুত্ব-গরিমা ও মর্যাদা অধিক। কেননা নিদারুণ নিদাঘের 

প্রচণ্ড সূর্ধ্যোত্তাপ-প্রতপ্ত ক্রিষ্ট জনগণ সেই স্ুশীতল ছায়াতলে 



৬৯ ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ 

আশ্রয় গ্রহণ করিলে তাহাদের শরীরের তাপ ও হৃদয়স্থিত 
কলুষরাশি বিদূরিত হইয়া যায় এবং স্ববিমল সত্বগুণের সঞ্চরণে 

তাহার। নি:সন্দেহে ইহ-পারলৌকিক স্ুখশান্তি ও সন্তোষ লাভ 
করিয়া থাকে । 

বন্ত্রাবাসের মধ্যস্থলে মরকত-বিখচিত কমনীয় কনকাসনোপরি 

জগজ্জন-হিতৈষী, মানবের একমাত্র পরিভ্রাণপথ-প্রদর্শনকারী 

মহাপুরুষ হজরত মোহাম্মদ মোস্তফ! প্রসন্ন বদনে স্থিরভাবে 

উপবিষ্ট আছেন, দেখিলেন। তাহার অলোকসামান্ত সৌম্য 
মৃত্তির জ্যোতিতে সর্ব স্থান উজ্জ্বল হইয়া অপূর্ব শ্রীধারণ 
করিয়াছে এবং সেই সুকুমার স্বর্গীয় শরীরের সৌগন্ধে দশ দিক্‌ 
প্রমোদিত করিয়াছে । হজরতের চতুষ্পার্থ্ে পবিত্র ইস্লামের 
গৌরব-মুকুট-স্বরূপ ধর্মপ্রাণ দরবেশ ও শহীদবুন্দ যথাযোগ্য 
আসনে নতভাবে আসীন রহিয়াছেন। সভার শোভা অতি 

রমণীয়, যেন স্থুবিমল নভোমগ্ুলে সংখ্যাতীত কাঞ্চনকাস্তি 

নক্ষত্রের সমাবেশ, মধ্যস্থলে অকলঙ্ক শশধর ভূবনমোহনরূপে 

বিরাজ করিতেছেন । 

সভাস্থল নীরব, সভাসদ্বর্গ নিস্তব্ধ? সহসা বস্ত্রাবাসের 

এক স্থানে একটী অতি স্থুক্ষম ছিদ্রে পরিলক্ষিত হইল । সেই 

ছিদ্রপথ-মধ্য দিয়া সূর্যের কিরণ অ'পতিত হইতে দেখিয়া 
সমাগত সাধকবৃন্দের সাতিশয় উতকণ্ার আবির্ভাব হইল। 
কেননা তদ্বারা তাহারা ক্লেশানভব করিতেছিলেন। তন্জন্য 
তাহারা প্রত্যেকেই সেই ছিদ্রে রুদ্ধ করণার্থ প্রাণপণ শক্তিতে 



মহষি মন্ত্র ৭০ 
বহু প্রকারে চেষ্টা ও কৌশল অবলম্বন করিতে লাগিলেন । কিন্তু 
আশ্চর্যের বিষয় এই যে, অশেষবিধ যত্তু ও বহু পরিশ্রম করিয়াও 

সেই সাধন-বল-গরীয়ান্‌ যুক্তাত্মগণের কেহই সফল-মনোরথ 

হইতে পারিলেন না । আহা যে ধশ্ম-পন্থা-চির-বিচরণশীল কৃতী 

পুরুষগণ দেবশক্তি প্রসাদে কত কত অসম্ভব ও অদ্ভুত কার্য্য 
অবলীলাক্রমে সম্পাদন করিয়াছেন, কত কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন, . 

আজ তাহার! এই কার্যে অকৃতকাধ্য হইয়৷ নিতান্ত ছুশ্মনায়মান- 

ভাবে নতশিরে অবস্থান করিয়া রহিলেন। ছিদ্র-পথ কোনমতেই 

রুদ্ধ হইল না, সকলের সমবেত চেষ্টা ব্যর্থ হইল দেখিয়া জগৎ- 

গুরু পুণ্যপুরুষ হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা সকলকে অতি করুণ 

মুছম্বরে আহ্বান করিয়া কহিলেন,_-“হে ইস্লাম-হিত-কামী 

মহামতিগণ ! তোমর। বুথ চেষ্টা ও বৃথা পরিশ্রম করিয়। ক্লান্ত 

হইতেছ কেন? তোমাদের প্রয়াসঃ তোমাদের যত্ু ফলপ্রদ 

হইবে না। আমি ইহা বেশ বুঝিতে পারিয়াছি, যে পধ্যস্ত না 

ভোসেন মনস্থুর আপন ইচ্ছায় স্বীয় মস্তক ছিদ্র-পথ-তলে অর্পণ 

করিবেন, তদবধি উহা! কোনক্রমেই অবরুদ্ধ হইবার নহে ।” 

সেই গরীয়ান্‌ দেব-সভায় স্বয়ং মন্স্ুরও একটী আসন 

পরিগ্রহ করিয়া উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি নিখিলনাথ-বান্ধব 

নরকুলহিতৈষী হজরতের প্রমুখাৎ এবংবিধ উক্তি শ্রবণ করিয়া 
হর্ষোৎফুল্ল লোচনে সোতসাহে তত্ক্ষণা দণ্ডায়মান হইলেন এবং 

উচ্চৈঃত্বরে বলিয়া উঠিলেন, “আহা কি অনুগ্রহ! আহ! কি 

ন্েহ-বাৎসল্য ! আহা কি আমার সৌভাগ্য ! প্রভো ! 
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এক মস্তক কেন? আজ যদি এই দীনাতিদীন দাসের লক্ষ 

মস্তক থাকিত, তাহা হইলে প্রভুর নির্দেশ-মত এই দণ্ডেই 

জগৎ-গীতি-জনন সেই বিশ্ববিভূর কাব্যে সাদরে উৎসর্গ করিয়া 
এ দ্রাস কৃতার্থ ও ধন্ট হইত । হায়! এই বন্ুন্ধরাতলে এমন 

সম্মানিত সৌভাগ্যবান্‌ পুরুষ কে আছে, যে ব্যক্তি জন্ম-মৃত্যু- 

রক্ষণ-ভুত আল্লার পথে আত্মজীবনোতুসর্গ করিয়া পারলৌকিক 
শ্রের; লাভ সহ তদীয় প্রিয় হইতে পাবে? যদি প্রণয়ীর জন্য 

প্রাণ যায়, যদি প্রিয়ভাজন বান্ধবের বিপদে বিপন্ন হইয়! 

আত্মবিনাশ ঘটে, তবে তাহা অপেক্ষা শুভাদৃষ্ট ও নখের বিষয় 
এ জগতে আর কি আছে? প্রেম করার নাম আত্মবলিদান, 

ইহা! আমি বিলক্ষণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছি। যে প্রেমিক আত্ম- 

বলিদানে অসমর্থ, যে প্রেমিক প্রেম-সঙ্কটে মস্তক ছেদিত হইবে 

বলিয়া বিচলিত ও ভয়-বিহ্বল, মে কখন প্রেমিক নহে, প্রেম 

কিরূপে করিতে হয়, সে জানে না; সে ভণ্ড, সে শঠ, 

সে ছদ্াবেশী ধূর্ত 1” জগদ্গুরু হজরত মোহাম্মদ মহামতি 
মন্সুরের এইরূপ সছুত্তর শুনিয়া সব্ব-সমক্ষে তাহার অকৃত্রিম 

ও একান্তিক এঁশিক প্রেমিকতার ভুরি ভূঁরি যশোকীর্তন 
করিলেন ।* 

অকস্মাৎ মন্সুরের নিদ্রাভঙ্গ হইল, জড়ত৷ কাটিল ; সঙ্গে 

সঙ্গে দেব-সভাও নয়নের ব্যবধানে পড়িয়া গেল। তিনি 

*. খধষিবরের এই স্বপ্নবৃত্বান্তের তাৎপধ্য-ব্যাথা। কোন কোন মহাত্মা এইরূপ 

কৰিয়াছেন। স্বপ্ৃষ্ট বন্তরাবাসটা জগৎ্রষ্টার প্রিয় ও পরম পবিত্র বাহ ইস্লাম ধর্মস্বরূপ 



মহধি মন্ুর ৭২. 

জাগরিত হইয়া সে স্বর্গীয় শোভা-সমৃদ্ধি-সে সভ্যগণ- 

সমাবেশাদ্ির আর কিছুই দেখিতে পাইলেন ন1। কিন্তু সেই 

স্থর-সভা ও তাহার সভ্যবৃন্দের ক্রিয়াকলাপ তদীয় হৃদয়-কলকে 

প্রতিফলিত হওয়ায় এবং মানস-যন্ত্রে প্রতিঘাত করায়, তিনি 
তখনও যেন তৎসমুদয়ের জীবন্ত বিষ্কমানতা উপলব্ধি করিতে 
লাঁগিলেন। পরস্ত সচৈতন্ত ব্যক্তির এ মোহ-_এ মরীচিকাময় 

ভাব আর কতক্ষণ থাকিতে পারে? তিনি ক্ষণকাল পরেই 

শয়নকক্ষের নিস্তন্ধতা ভঙ্গ করিয়া হা-হুতাশ ছাড়িয়া আক্ষেপ 

করিতে লাগিলেন। তাহার গণুস্থল ভাসাইয়া দরদরধারে 

প্রেমাশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল। কিন্তুকি করিবেন? হাত 

নাই । অবশেষে হতাশ-মলিন-মুখে প্রেম-গদগদ ভাষে পুনর্ববার 
তিনি “হকৃ--হক্‌, আনাল হকৃ” বলিয়া উচ্চধ্বনি করিয়। 

উঠিলেন। 
স্পা পাশা সি শীত ০৯ 

(শরিয়ত )। প্রধান তত পয়গন্থরপ্রধান হজরত স্বয়ং, তিনি অন্যান্য ধান্মিকগণের 

সহিত উহা মন্তকে ধারণ করিয়া যত্রে রক্ষা করিতেছেন | হ্ুর্য্যোত্তাপে তপ্ত ( অর্থাৎ 

ধঙ্ম্রান্ত ) নরগণ ইহার সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় লইলে অর্থাৎ শান্তিপ্রদ সনাতন ইস্লাম- 

ধন্ম অবলম্বন করিলে অস্তিমে পরিত্রাণ পাইয়া পরম স্থের অধিকারী হইয়। থাকে। 

ধর্ম-বিগহিত উক্তি “আনাল হক” মন্তুর কর্তৃক উচ্চারিত হওয়ায় বস্ত্রাবাসের ( ইস্লাম- 

ধর্মের ) এক স্থানে ছি দ্রম্বরূপ প্রকটিত হইয়াছে । এ ছিদ্র অবরোধার্থ অনেকে অনেক 

চেষ্টা করিয়! অর্থাৎ মন্হরকে 'আনাল হক? বলিতে নিষেধ করিয়। অকৃতকাধ্য হইলেন। 

সেই জন্য কথিত হুইয়াছে যে, ষদবধি হোসেন মন্থর ম্ব-ইচ্ছায় ছিদ্রপথে স্বীয় শিরস্থাপন 

ন1 করিবেন অর্থাৎ “শরিয়ত'-নিষিদ্ধ “আনাল হুক্‌' উচ্চারণে ক্ষান্ত না হইবেন, অথব! 

আত্ম-বিসর্জন না করিবেন, তদবধি উহ! অপরের সহশ্র চেষ্টায় কিছুতেই রুদ্ধ (তিনি 

উহ! উচ্চারণে কিছুতেই নিবৃত্ত ) হইবার নহে। 



সপ্তম পরিচ্ছেদ 

মন্সুরের অহম্ত্রহ্গবাদিত্বের কথা দেশদেশান্তরে প্রচারিত 

হইতে আর বাকী নাই। কিন্তু আজ তিনি ধৃত ও বন্দী-_ 

প্রশীস্তভাবে কারাগুহে অবস্থান করিতেছেন। এই সংবাদ 

শ্রবণে চতুর্দিক হইতে সহত্্র সহল্ম লোক দলে দলে আসিয়া! 

কারাগুহ-সমীপে সমবেত হইতে লাগিল । বিশাল বাগদাদ 

নগরস্থ ধর্মশান্ত্রবেত্তা আলেমগণও সেই স্থানে আসিতে ত্রুটি 

করিলেন না। ফলত: কি সংসার-জ্ঞানশৃন্য তরলবুদ্ধি বালক, 
কি কৌতৃহলাক্রান্ত বলিষ্ঠ যুবাপুরুষ, কি -স্থিরবুদ্ধি বৃদ্ধ, কি 
পথশ্রাস্ত পথিক, সকলকেই কোন-না-কোন প্রকার প্রবৃত্তি- 

পরতন্্ব হইয়া এই জনতার সংখ্য। বৃদ্ধি করিতে হইয়াছিল। 

সকলেই কোপ-পরায়ণ, সকলেরই মন্সুরের প্রতি রোষকষায়িত 

দৃষ্টি। কত জনে কত কথা বলিতেছে ; কোলাহলের গম্ভীর 
ধ্বনি তাল বাঁধিয়া আকাশে গম্‌ গম্‌ করিয়া উঠিতেছে। 
পরিশেষে কতকগুলি লোক বহু প্রকার তীব্রোক্তি করিয়! 

মন্মসুরের জীবননাশের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইল। সেই স্থানে মহষির 

সহাধ্যায়ী বন্ধু শেখ আবুবকর শিব.লীও সমুপস্থিত হইয়াছিলেন। 

তিনি প্রিয় বন্ধুর আসন্ন বিপদের বৃত্তান্ত অবগত হইয়া নিরতিশয় 

শোকসন্তপ্ত হইলেন। তখন তিনি বাগদাদের সব্ব-লোক-মান্ত 

মহাতাপস সৈয়দ জুনেদ শাহের নিকটে আসিয়া ক্ষুন্ধচিত্তে 
সমুদয় নিবেদন করিতে আর ক্ষণ-বিলম্ব করিলেন না। 
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জ্ঞানবৃদ্ধ ধণ্মাচারধ্য জুনেদ শাহ. এই মন্মাস্তিক সংবাদে 

প্রথমে স্তম্ভিত হইলেন--তাহার মুখকান্তি সহসা রূপান্তরিত 
হইল। অতঃপর কিয়গ্ক্ষণ নীরব থাকিয়া তিনি সাধন-কুটার 

হইতে বাহির হইলেন এবং কতিপয় প্রবীণ লোকের সহিত 
শশব্যস্তে কারাগৃহাভিমুখে ধাবিত হইলেন। তথায় উপনীত 

হইয়া দেখিলেন, সংখ্যাতীত লোকের সমাগম হইয়াছে । কি 

ভয়ানক 1বরাট ব্যাপার! সকলের উত্তেজনা ও অভিপ্রায় 

দেখিয়া-শুনিয়া তিনি ভীত হইলেন; কি যে বলিবেন, তাহ। 

ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিলেন না । অবশেষে এক উচ্চ স্থানে 

দণ্ডায়মান হইয়া সকলকে সম্বোধন পূর্বক ধীরগন্তীরে কহিলেন, 

_-হে ইস্লামের ধর্মভীরু প্রিয় সম্তানগণ! হে সমাজের 

শাস্তিকামী স্ুুধীবর্গ ! আপনার। আজ ধন্মের জন্য-_ধন্মীবমাননার 

প্রতিশোধ লইবার জন্য এখানে উপস্থিত হইয়াছেন দেখিয়া 

পরিতুষ্ট হইলাম । ইহা আপনাদের ধর্মনিষ্ঠার জলম্ত উদাহরণ, 

-_-সমাঁজের জীবস্ত শক্তির প্রকুষ্ট প্রমাণ, সন্দেহ নাই । কিন্ত 

একটী কথা--বিশেষরূপ বিবেচনা না করিয়া কোন গুরুতর 

কার্যে উৎসাহিত ও অগ্রসর হওয়া বুদ্ধিমানের কর্ম নহে । আমি 
ভরসা করি, আল্লার অনুগ্রহে আপনার আমার বাক্যে বিরক্ত না 

হইয়া ধে্যাবলম্বন করিবেন । দেখুন, এই মন্সুর অবোধ নহে; 

ধর্ম-কন্মে তাহার যথেষ্ট আস্থা ও অচল! ভক্তি দেখিতে পাওয়' 

যায়। ইস্লাম-সম্মত নমাজ ও অন্য ক্রিয়াকলাপ সম্পাদনে 

তাহার কিছুমাত্র ত্রুটি পরিলক্ষিত হয় না। তবে মাত্র একটা 
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কথার নিমিত্ত আজ আপনারা তাহার প্রতি খঙ্গহস্ত হইয়াছেন 

_-হইবারই কথা। যেহেতু প্রদীপ্ত হুতাশন-সম্তাপে 

পদার্থমাত্রই উত্তপ্ত হইয়া থাকে । আবার যদি সেই অগ্নি 

নিস্তেজ হয় বা একেবারে নিব্বাণ প্রাপ্ত হয়, তবে ভাব বস্তই 

শীতল ও শীস্তভাব অবলম্বন করিতে দেখা যায়। তাই 
বলিতেছি, মন্স্বর যদি ইসলামের বিরুদ্ধ বাক্য উচ্চারণে 

চিরবিরত থাকে, তবে কি সে ক্ষমার পাত্র নহে? দোষ মনুষ্তেই 

করিয়া থাকে, ক্ষমাও মন্ুয্যহ্ধদয়ের এক অদ্বিতীয় মধুর গুণ! 

যিনি ক্ষমাশীল, আল্লাহ -তা'লার নিকটে তাহার যথেষ্ট পুরস্কার 

আছে। তাই বলিতেছি,__-আপনার] অবশ্যই শান্ত ভাব অবলম্বনে 

তাহার অপরাধ মার্ভন1 করিবেন-_তাহার প্রতি দয়া করিবেন । 

আমার দৃঢ় প্রত্যয় আছে যে, তাহার মুখ হইতে 'শরিয়€- 

বহিভূত নিষিদ্ধ বাক্য আর কদাপি বহির্গত হইবে না।” 

এই কথা বলিয়া জ্ঞানবৃদ্ধ জুনেদ শাহ. মন্ন্বরের নিকট 

গমন করিলেন এবং শ্রীতিপূর্ণ বচনে সম্ভাষণ পূর্বক কহিলেন” 
এ কি মন্সুর! সহসা তোমার এমন চিত্তচাঞ্চল্য উপস্থিত 

হইল কেন? কোন্‌ ঘটনায় তোমার রসনাকে এরূপ ন্যায়-বিরুদ্ধ 

নিন্দিত বাক্য-স্ফুরণে বাধ্য করিয়াছে? স্থিরভাবে ইহার 

সবিশেষ বৃত্তান্ত আমাকে নির্দেশ করিয়া বল।” তখন উন্মত্ত 

মন্স্বর “আমার এক মুহূর্তেরও অবসর নাই, আমাকে একটু 

অবসর দিউন 1” ইহাই বলিয়া প্রসন্নভাবে অন্য দিকে বদন 

ফিরাইলেন। তদ্দর্শনে সৈয়দ সাহেব কথণ্চিৎ বিরক্ত হইয়! 
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গম্ভীর স্বরে কহিলেন,_“মন্ম্থর ! তুমি এ বাহ্যাড়ম্বর পরিত্যাগ 
কর, ভয়ানক পাপ কথা আর মুখাগ্রে আনিও না, প্রকৃতিস্থ 

হও। তোমার শ্রবণকটু পাপময় বাক্যে-__ তোমার বৃথাভিমানে 

জগণু সত্তুষ্ট নহে। যে দাবী মানবকুলে কেহ কখন করে নাই*_ 
করিতে পারে না, যে কথা কর্ণেও কেহ শুনে নাই, মোস্লেম- 

জগত যাহাতে মহাপাপ অর্শে বলিয়া জ্ঞান করে, এক জন 

কাগুজ্ঞানহীন মূর্খও যে কথা শুনিলে সঙ্কুচিত ও ভয়বিহ্বল হয়, 

আজ তুমি এক জন ক্ষণভঙ্গুর মৃত্যুর অধীন ক্ষুত্রশক্তি মানব হইয়! 
তাহা উচ্চারণ করিলে এবং তদ্বার৷ “শরিয়তের অবমাননা] করিলে 

মোস্লেম-সমাজ কোনক্রমে সহ্য করিতে প্রস্তুত নহে। আমি 

তোমার ধণ্মগুর ও মঙ্গলার্থী। তোমার অমঙ্গল ঘটিলে আমার 

যাদৃশ কষ্ট অনুভব হইবে, তেমন আর কাহারও হইবে না। 
অতএব স্থির হও) আমার কথা শ্রবণ কর, স্ুুনিম্মল সনাতন 

ইস্লামের বিরুদ্ধে মস্তকোত্তোলন করিও না_বিদ্ব ঘটাইও না। 

অন্যথা তোমার খোদা-প্রেম, তোমার ভজনা-সাধনা! কোন 

ফলোপধায়ক হইবে না, তুমি পরিশ্রমের পুরস্কারে বঞ্চিত হইবে । 
আমি বুঝিতে পারিয়াছি, শিক্ষা-দীক্ষার অসহ্য গুরু ভারে তোমার 
মস্তিক্ষ-বিকৃতি জন্মিয়াছে। দিগ্ভ্রাস্ত পথিকের ন্যায় প্রকৃত পথ 

হইতে তুমি অপসারিত হইয়াছ__তোমার স্পৃহনীয় লক্ষ্য পথ- 
জরষ্ট হইয়াছে, জলভ্রমে তরঙ্গায়িত মরীচিকার দিকে ধাবিত 

হইতেছ। এখনও বলিতেছি, যদি কল্যাণ কামন1৷ কর, সরল 

এবং স্ুপথে আইস। ইহা তুমি বিলক্ষণ অবগত আছ যে, 
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আল্লাহ, অতি মহান, সর্বশক্তির আধার, অক্ষয়, অদৃশ্য ও 

জ্যোতিন্ময়। তাহার সদৃশ কেহ বা কিছুই নাই। তাহার 
দান বা ন্থষ্ট পদার্থ মনুষ্য, পশু, পক্ষী, তরু, লতা, 

তৃণ, বায়ু, সিন্ধু, সরিত, মেঘ, বিদ্যুৎ, বজ, গিরি, নদী, বন, 

স্বর্গ, মর্তয, শূন্য, দিবা, রজনী, চন্দ্র, স্য্য, তারকা! প্রভৃতি ৷ তবে 

বল দেখি, এমন মহিমময় মভাশক্তির দাবী করা-_-ততসদৃশ 

হইতে যাওয়া কি পাগলের প্রলাপ নহে? রক্তমাংস-অস্থি- 

মক্ভা-গঠিত অচিরদেহধারী মনুষ্যের পক্ষে কি ইহা কোনক্রমে 

শোভা পায়? আর যদি তোমার উক্তি যুক্তিযুক্ত ও ন্যায়ান্থ- 

মোদ্দিত হইত, তাহা হইলে নরের অনন্যশরণ রন্ুলে-করিম 

হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা “শেরেকী” অর্থাৎ খোদা-তা'লার 
অংশী-স্থাপন করা বা কোন বস্তু বা ব্যক্তিকে তত্ল্য জ্ঞান কর! 

মহাপাপ বলিয়া কদাচ নিষেধ করিয়া যাইতেন না। তিনি 

ধন্মপ্রাণ পয়গম্থরগণের অগ্রগণ্য মহাপ্রাণ পুরুষ,__সংখ্যাতীত 
নক্ষত্রের মধ্যে মিপ্ধোজ্ল জ্যোতিঃপূর্ণ অকলম্ক শশধরম্বরূপ । 

আহা! যে পুর্ণ চন্দ্রের নিম্মল আলোকে অখিল বিশ্ব আলোক- 

প্রাপ্ত, পবিত্র কোরআনের বিধি এবং তাহার আজ্ঞা অবহেলন 

করা যে কত দুর অন্যায় ও দূষণীয় কাধ্য, তাহা কি তুমি বুঝিতে 

পারিতেছ না? তাই পুনঃ বলিতেছি,__ন্সেহভাজন ! যদি 

বুদ্ধিমান হও, অবিলম্বে এই পথ পরিত্যাগ কর; হজরত নূর- 

নবীর পথানুলরণ করিয়৷ আত্মকল্যাণে রত থাক ।” 

এই কথা শ্রবণ করিয়া প্রেমোন্মত্ত মন্নুর উন্নতশীর্ষে চক্ষৃ- 
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রুন্মীলন পুর্ববক বিরক্তি সহকারে স্বীর দীক্ষাগুরু সেয়াদ জুনেদ 

শাভকে সম্ভাষণ করিয়া! কহিলেন) “আপনি আমার মোরশেদ-_ 

জ্ঞান-চক্ষুদাতা, সুতরাং নতমস্তকে আপনাকে অভিবাদন করি। 

কিন্ত সত্য কথা বলিতে আমি কু বোধ করিব না। আপনি 

কেন আমাকে বিরক্ত করিবার জন্য এখানে উপস্থিত হইয়াছেন? 

আপনার বচন-পরম্পরায় স্পষ্টই আমার প্রতীতি হইতেছে যে, 

প্রেমের মাহাত্ব্য এখনও আপনি বুঝিতে সমর্থ হন নাই, ইতাঁর 

সুমধুর রসান্বাদনে আপনি বঞ্চিত আছেন। যদি প্রেমতত্বে 

আপনার অণুমাত্রও অধিকার থাকিত, তাহা হইলে আজ আমার 

গ্রাতি কঠিন কুলিশোপম বাক্যবাণ বৰণে উদ্ধত হইতেন না। আর 

বলুন তো, পয়গম্বরশ্রেষ্ঠ হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা সম্বন্ধে আপনি 
কি উতকর্ধ লাভ করিয়াছেন? তাহার ইঙ্গিতের প্রকৃত উদ্দেশ্য 

বোধ করা সাতিশয় কঠিন ব্যাপার । তিনি বলিয়াছেন, “বিশ্ব 
পাতা খোদা সর্বদা আমার সঙ্গে আছেন।” এবং ধন্মগ্রন্থেও 

উক্ত হইয়াছে, “আমি স্থেষ্টিকর্তা) মনুষ্যের নিকট হইতেও অতি 

নিকটে আছি।” এক্ষণে বলুন দেখি, আপনি ইহার কিরূপ 

মর্মাহীহণ করিয়াছেন? আপনি প্রকাশ্ত ধর্মকর্ম, বাহ অনুষ্ঠানে, 
লৌকিক আচার-ব্যবহারে বিশেষরূপ পারদণিতা লাভ করিয়া- 
ছেন সত্য, কিন্তু বলুন দেখি, চাকচিক্যময় বহির্ভাগ দেখিয়৷ 

ভিতরের ভাব কি হৃদয়ঙ্গম করা যায়? কখনই নহে । তাই 
বলিতেছি, কেবল বাহা অনুষ্ঠানে কিছুই হইবে না, অন্তর ও 
বাহির নির্মল এবং একই কেন্দ্রাভিমুখী করা চাই । যেমন কোন 
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পাত্রের ভিতর ও বহির্ভাগ সম্যক পরিশুদ্ধ ও পরিমাজ্জিত হইলে 

স্বতুই উহা দর্শকের ভক্তি ও শ্রদ্ধাক্ধণ করিয়া থাকে, তদ্রুপ 

শাস্ত্রোন্ত “'জাহের” ও বাতেন প্রকাশ্ট ও গুণ (শরিয়ৎ? ও 

“মারফত? ) উভয়বিধ ধ্যান-ধারণার সমতা রক্ষা করিতে পারিলে 

সেই বিশ্বকল্পতরু মহিমময় রব্বেলে আলামিন স্বয়ং প্রসনচিত্তে 

ভক্তকে অমৃতরসাভিষিক্ত মধুর ফল প্রদান করিবেন, নতুবা 
নহে। তুলাদণ্ডের এক দিক্‌ ভারাক্রাস্ত করিলে দণ্ড কোন্‌ 

কালে সমভাবে সরল পথে াড়াইয়া থাকিতে পারে? আহা! 

পবিভ্রতম খোদার কালাম কোর্মান শরীফে যে অভিপ্রায় স্পট 

পরিব্যক্ত রহিয়াছে, আপনার হৃদয়ক্ষেত্রে তাহার ছায়ার লেশ- 

মাত্র নিপতিত হয় নাই। তবে আপনি কেমন করিয়া আল্লার 

রন্নুলের প্রদগ্গিত পথাবলম্বন করিলেন? স্বাদ গ্রহণ না করিলে 

কোন বস্তু মিষ্ট, তিক্ত বা কষায়, তাহা বলিতে পারা যায় কি? 

ফলতঃ নিজে ধর্মের গুঢ মন্মোন্তেদ করিতে অক্ষম হইয়া অপরকে 
গ্রকান্যে ধর্মপথভ্রষ্ট বলিয়া অপবাদ দেওয়া জ্ঞানবান্‌ ব্যক্তির 

কর্তব্য নহে। বুথ' বাদান্ুবাদে কোনও সুফল সমুদ্ভূত হয় না। 

কি জন্ত আমি ধন্মপথভ্রষ্ট হইলাম, বিশেষরূপে বিবেচনাপুর্বক 
সর্বসমক্ষে আপনি তাহার শান্ত্রসঙ্গত উত্তর প্রদান করুন। 

আমি যাহা করি, তাহাই উৎকৃষ্ট, তাহাই খোদা-তা*লার অন্থু- 

মোদ্িত, তাহাই যুক্তিযুক্ত কার্য, এরূপ বোধ করা কদাচ 
সমীচীন নহে- ভ্রান্তমতি স্বল্পধী মানবের পক্ষে সঙ্গত নহে। 

আপনার পথটী সরল কি বক্র, অগ্রে তাহার অবধারণ করা 
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কর্তব্য । কে না জানে, এ সংসারে সত্য কণ্টকময় ও বিপজ্জনক ! 

কে না জানে, সে পথে নান। প্রতিবন্ধক দৃষ্ট হইয়! থাকে । 
তায়! আজ আমাকে ন্যায়ের অনুরোধে আবার বলিতে হইল 

যে, সে পথের পথিক হইতে আপনি অসমর্থ; তাহাতে অনেক 

সৌভাগ্য, অনেক সহিষ্ণুতা, অনেক সম্বলের প্রয়োজন । আপনার 
সে সম্বল কৈ? খোদা-তা"লার প্রকৃত একত্ব ও মহত্ব বিষয়ক, 

জ্জানের অধিকার আপনার কোথায়? আপনার অন্তরে প্রণয়ের 

ভীষণ প্রতিবন্ধক-স্বরূপ লক্ষাধিক সুদৃঢ় পর্দা প্রলম্থিত, সুতরাং 

সেই প্রেমময় নিখিলনাথের নির্মল প্রেম লাভ করিয়া অপাথিব 

অনন্ত সুখে সুখী হইতে পারিবেন কিরূপে ? আপনার জ্ঞান- 

নয়ন প্রস্ফুটিত হইবার এখনও বিলম্ব আছে।” 
উন্মত্ত আত্মহারা! মনস্্রর মনের আবেগে জলদগস্তীরে এত 

দুর বলিয়া শান্ত ভাব অবলম্বন করিলেন। উত্তাল তরলসঞ্ুল 
জলধি সহসা যেন স্থির__তরজ-রহিত হইল । তখন সৈয়দ 

সাহেব তাহার এইরূপ স্পদ্ধা-সম্বলিত তেজস্কর বাক্য শুনিয়া 

হতাশ-মলিন মুখে মস্তকে হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। চিত্র- 

পুত্তলিকাব ক্ষণকাল নীরব ও নিষ্পন্দ! অতঃপর আর বাক্য- 

ব্যয় বৃথা জানিয়া ধীরে ধীরে স্বভবনে প্রত্যাবর্তন করিলেন । 

এই ঘটনায় সাধারণ জনগণ ক্রোধে অধিকতর উত্তেজিত ও 

অধীর হইয়৷ উঠিল । “মৃত্যুকালে বিপরীত বুদ্ধি ঘটে, হিতাহিত 

জ্ঞান থাকে না, সে লক্ষণ মন্স্ররের যথেষ্ট প্রকাশ পাইয়াছে। 

এখন হিতগর্ভ উপদেশ ব৷ প্রবোধ প্রদান, ইহার কিছুই ফলপ্রদ 
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হইবে না। স্বয়ং মহামান্য মোরশেদ যখন কুশল সাধন করিতে 

গিয়া অপদস্থ ও নেরাশ্য-সন্তপ্ত হইয়া প্রস্থান করিলেন, তখন 

আর ইহার মঙ্গল কোথায় ?” এইরূপ নান! জনে নান। কথা- 

উত্থাপন করিয়! মহষির প্রাণ-সংহারের নিমিত্ত অধৈধ্য ও 

আগ্রহাতিশয্য দেখাইতে লাগিল । 
তখন কতিপয় ধন্মীভিমানী ব্যক্তি বলিলেন, “মন্সুর মহা- 

পরাধী-_প্রাণদপগ্ডার্হ সত্য বটে, কিন্তু শাস্ত্রান্ুমোদিত “ফতোয়া 

ব্যতিরেকে কাহারও প্রাপদণ্ড হইতে পারে না। তাই বুদ্ধিমান্‌ 
উজির ধন্মাচাধ্য দিগকে একত্র করিয়া “ফতোয়া” গ্রহণ করিলেন । 

কিন্ত যিনি সব্বজনগুরু, সর্ধ্বশাস্ত্রবিশারদ, সুফী-সজ্ঘের ন্ূর্য- 

স্বরূপ, সেই মহাতপা সৈয়দ শাহ্‌ জুনেদের অভিমত তো৷ 
উদ্জির গ্রহণ করেন নাই ! এ বিষয়ে তাহার অভিপ্রায় অবগত 

হওয়া নিতান্ত আবশ্যক” সকলে এ বিষয়ে পরামর্শ করিয়া 

সৈয়দ জুনেদ শাহের নিকটে গিয়া ব্যবস্থাপ্রা্থী হইলেন। তখন 
জ্তানবৃদ্ধ শাহ. প্রেমোন্মত্ত মন্স্ুরের সম্বন্ধে অভিমত দানের কথা 

শুনিয়া নিষ্পন্দ ও নিরুত্তর রহিলেন, তাহার ছুই চক্ষু হইতে 

গণ্ডস্থল বহিয়া অবিরল ধারে অশ্রু ঝরিতে লাগিল, তাহার 

শোক-সিম্ধু উথলিয়া উঠিয়৷ সহত্্ ধারে প্রবাহিত হইতে লাগিল। 

ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাসে তাহার অস্তরাত্বা আলোড়িত হইয়া উঠিল 
এবং তাহাতে যে তিনি কিরূপ বেদন। বোধ করিলেন, তাহ 

তদবস্থাপন্ন ব্যক্তি ভিন্ন অপরের বোধগম্য নহে । ফলতঃ তিনি 

যে অকৃত্রিম প্রেমোন্বত্ত মন্স্বরের আসন্ন বিপদে মন্মাস্তিক 
৬ 
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আঘাত প্রাপ্ত হইলেন, তাহা বুঝিতে কাহার আর বাকী 
রহিল না। 

ফতোয়া-প্রার্থীরা সৈয়দ সাহেবের অবস্থা দেখিয়া অতীব 

আশ্চধ্যান্বিত হইলেন । অনেক অনুনয়-বিনয় করিয়াও তাহার 

অভিমত প্রদানের অভিপ্রায়ের কোন ভাবই লক্ষিত হইল না,__ 

একটা বাক্যও তাহার মুখে স্ফুরিত হইল না। তিনি কেবল 
নীরবে কাতর ভাবে অশ্রবিসঙ্জন করিতে লাগিলেন। ইহা! 

দেখিয়। ব্যবস্থা প্রার্থী ব্যক্তিগণ অতিশয় বিরক্ত হইলেন।_-কাহার 

কাহার ধৈধ্যচ্যুতিও ঘটিল। কিন্তু তাহা হইলে কি হইবে? 
নান। কারণে সে অধৈধ্যবেগ সন্বরণ করিতে হইল । রাজ্যাধি- 

পতি খলিফার গোচর করিলে সহজেই ইহার প্রতীকার হইবে 

বিবেচনায় সকলে সমবেত হইয়া অবশেষে মহামান্ত খলিফার 

দরবারে উপনীত হইলেন এবং আগ্ভোপান্ত ঘটন৷ যথাবিধি 

তাহার কর্ণগোচর করিলেন । 

দরবারে বিচারকার্য্যে নিয়োজিত জনৈক উচ্চ রাজকন্মচারী 

আগন্তকগণের প্রার্থনা! শ্রবণ করিয়া চমকিত হইলেন এবং মনে 

মনে বিবেচনা! করিয়া বিনীতভাবে খলিফাকে কহিলেন, 

“জীহাপনা ! মাননীয় উজির সম্মিলিত আলেমগণের স্বাক্ষরিত 

ফতোয়। হস্তগত করিয়াছেন বটে, কিন্ত এই হছুরূহ কাধ্য কাধে 

পরিণত করিবার অগ্রে শ্রদ্ধেয় তাপস সৈয়দ জুনেদ শাহের 

অভিপ্রায় গ্রহণ করা কর্তব্য। যেহেতু তিনি দরবেশকুলের শ্রেষ্ঠ 
এবং স্থৃফী-সজ্ঞের গুরুস্থানীয়, তিনি যে ব্যবস্থা প্রদান করিবেন, 
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তাহাই সর্ধ্ববাদিসম্মত ও শিরোধা্য হইবে । তাই পুনঃ নিবেদন 
করিতেছি, তাহার মত গ্রহণ না করিয়৷ একার্য্যে অগ্রসর হওয়া 

অবিধেয় 1” 

খলিফা আল্‌ মোক্তাদীর বিল্লাহ প্রজারগক, ন্যায়বান্‌ ও 

নিতান্ত ধর্মভীরু ব্যক্তি। তাহার শাসনশৃঙ্খলা ও সুবিচারের 
তো কথাই ছিল না, কিন্তু সর্বোপরি ধন্মের দিকে সতত তীক্ষু 

দৃষ্টি থাকায় বিধাতার কৃপায় তদীয় স্ুবিস্তীর্ণ সাত্রাজ্য-মধ্যে 
ইস্লামের খেলাপ কোন একটা সামান্য কাধ্য সংঘটিত হওয়া 

দুরে থাকুক, একটা বিরুদ্ধ বাক্যও উচ্চারিত হইতে পারিত না। 

কিন্ত আজ এক বিষম বিপরীত ভাব দেখিয়া তিনি সাতিশয় 

মন্াহত, বিস্মিত, বিচলিত ও চিন্তাকুল হইলেন। অভিযুক্ত 
ব্যক্তি অজ্ঞান বা সাধারণ লোক হইলে ভাবিবার অধিক 

প্রয়োজন ছিল না, পরস্ত ইনি তো যে-সে ব্যক্তি নেন, ইনি 
মহাজ্ঞানী দরবেশ মন্স্থর_মন্স্বুরের বিরুদ্ধে প্রাণদণ্ডের 

অভিযোগ ! কি সর্বনাশকর ঘটনা! ইহা যে ভাবিবারই 

ক্ষেত্র। বিশেষতঃ ধন্মাধিকরণে উপবিষ্ট হইয়া আম্ু- 

পূর্বিবিক পর্যালোচনা পূর্বক ন্যায়সঙ্গত কাধ্য করাই যথার্থ 
বিচারক ও সর্ববলোকে প্রশংসিত ব্যক্তির কর্তব্য। যিনি 

তাহাতে অক্ষম, ধাহার সে দৃঢ়তা নাই, সেই তুর্বলচেতা ভীরু 
মানব ধন্মজগতের পরিরক্ষক খলিফা-পদবাচ্য নহেন, তিনি 

স্থবিচারক ও প্রশংসার বলিয়৷ পরিকীন্তিত হইতেও পারেন না। 

এই ধারণ বশতঃ বিচক্ষণ খলিফা আল্‌ মোকৃতাদীর বিল্লাহ 
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স্বয়ং চিন্তাবিহবলচিন্তে বাদী-প্রতিবাদী-স্ব্ূপে মনে মনে বন্ু 

বাদানুবাদ, বহু তর্কবিতর্ক করিলেন। পরিশেষে বুঝিলেন, 
ইস্লামের অপ্রতিহত প্রভাব খর্ব-করণে-উদ্ভত মন্ম্থর দণ্ডের 
যোগ্য বটেন। তখন রাজকর্মমচারীর কথা যুক্তিমূলক বিবেচনা 
করিয়া তিনি ফতোয়। প্রদান জন্য শাহ সুফী সৈয়দ জুনেদের 

নিকট পত্র প্রেরণে বাধ্য হইলেন। 

পত্র লিখিত হইল। আজ্তান্ুসারে রাজকীয় লেখক 

লিখিলেন, “মহাত্মন্‌! উন্মত্ত মন্স্থর স্ুনিম্্ীল ইস্লাম ধন্মে যে 

কি ছুরপনেয় কলঙ্ক-কালিম! প্রলেপন করিতে চিরস্তন সরল 
বিশ্বাসের মূলে সুতীক্ষি কুঠারাঘাত করিতে সমুগ্ধত হইয়াছেন, 
তাহা আপনার অবিদ্িত নাই। আজ মোস্লেম সমাজ তাহার 

সেই কৃতাপরাধের_ সেই ধুষ্টতার সমুচিত প্রতিবিধান করিতে 
বদ্ধপরিকর । আপনি সুফী, দরবেশ এবং আলেমকুলের মুকুট- 

মণি, আপনার ধন্মাচরণের তুলনা! নাই। ধন্মের অবমানন। 
আপনার হৃদয়ে বিষদিগ্ধ বাণের ন্যায় যাতন। প্রদান করে। 

অতএব আশা করি, মন্সুরের এই অকথ্য আচরণের প্রায়শ্চিত্তের 
নিমিত্ত শাস্ত্রামোদিত যে ব্যবস্থা হয়, তাহা প্রদান করিয়া 

সত্য সনাতন ইস্লামকে অক্ষুণ্ন রাখিতে আপনি ত্রুটি করিবেন 

না। অস্কুরে ইহার মূলোতপাটন না করিলে কালে ইহা৷ শাখা- 
প্রশাখাবিশিষ্ট হইয়া ধন্মজগতে নিদারুণ বিপ্লব উপস্থিত করিতে 
পারে, আপনার ন্যায় ভবিষ্তদ্শ্শী ব্যক্তিকে একথা লেখাও 
বাহুল্য মাত্র ।” 
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খলিফার স্বাক্ষরিত এই পত্র প্রেরিত হইল। অভি- 

যোক্তাগণও যথারীতি নত্রতার সহিত খলিফাকে অভিবাদন 

করিয়া! পত্রবাহকের সহিত চলিলেন। আনন্দের আর সীমা 

রহিল না, খলিফার লিপি পাইয়া কোলাহল করিতে করিতে 

সকলে ছুটিলেন এবং ব্যস্ততার সহিত মাননীয় জুনেদ শাহের 

হস্তে পত্র অর্পণ করিলেন । জনসজ্ঘ “ফতোয়া।-প্রাপ্তির আশায় 

চারিদিকে দণ্ডায়মান,_-সতৃষ্ণ নয়নে “ফতোয়া'-দাতার মুখ 

নিরীক্ষণ করিতেছেন । এদিকে স্থফী জুনেদ শাহ. কিন্ত 

পূর্ববব নীরব, নিরুত্তর ও কাতর-ভাবাপন্ন। তিনি প্রথমতঃ 
খলিফাপ্রদত্ত পত্রখানি সম্মাননার সহিত গ্রহণ পূর্বক 

চুম্বন করিলেন, ততপরে পাঠ করিতে লাগিলেন। কিস্তুকি 
লোমহর্ধণ-_কি বেদনাব্যগ্জক ব্যাপার ! পাঠমাত্র তাহার বিষাদ- 
সিন্ধু উচ্ভ'সিত হইয়া উঠিল, দরবিগলিত অশ্রু-ধারে লিপি অভি- 
সিক্ত হইয়া গেল। ধের্য্যহীন আগন্তকের দল ব্যবস্থাদাতার 

এই লক্ষণ তাহাদের আশাপ্রদ নহে দেখিয়া, কিছুক্ষণ পরে পুন- 

ব্বার খলিফার দরবারে গিয়া অবস্থা! জ্ঞাপন করিলেন। স্থিরধী 

খলিফা তাহাতে বিরক্ত বা ক্রুদ্ধ হইলেন না__ফতোয়ার জন্য 
পুনঃ অন্থুরোধপত্র প্রেরণ করিলেন । এইরূপে ছয় বার আগন্তক- 
দলের আগমন, ছয় বার পত্র প্রেরিত হইল, তথাপি “ফতোয়া, 

হস্তগত হইল না,_ফতোয়া-দাতার মনের ভাব পূর্বের স্যায় 
অপরিবন্তিত, অচল ও অটল !_-হা কিংবা না, ইহার কোন 

কথাই তাহার মুখ হইতে বহির্গত হইল ন]। 
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এদিকে নগরবাসীদের উত্তেজনার বিরাম নাই । তদ্দর্শনে 

মহামান্য খলিফা সপ্তম বার শাহ. জুনেদের নিকট পত্র প্রেরণ 

করিলেন। তখন সেই বুদ্ধ তপম্বী বিষম বিরক্ত ও বিচলিত 

হইয়া উঠিলেন, কিন্তু বারংবার রাজাজ্ঞা! অবহেলন বা! প্রত্যাখ্যান 

করা উচিত বিবেচনা করিলেন না । যদি করেন, তাহা হইলে 

সাধারণের অপ্রিয়ভাজন, দেশ-বিদেশে নিন্দিত এবং খলিফার 

কোপে পতিত হইলেও হইতে পারেন। বিশেষতঃ পবিত্র 

'শরিয়ত'কে অক্ষুণ্ণ ও গৌরবান্থিত রাখাও সর্বাগ্রে কর্তব্য । মনো- 
মধ্যে এইবূপ নান! চিন্তার আবির্ভাব হওয়ায় তিনি পরিশেষে 

বাধ্য হইয়! ব্যবস্থা প্রদান করিতে উদ্ধত হইলেন ।* তখন 

তিনি আল্লাহ-তা'লার পবিত্র নামোচ্চারণ পূর্বক প্রথমতঃ স্ুফীর 

সঙ্জা ( আধ্যাত্মিক পরিচ্ছদ ) পরিত্যাগ করিয়া লৌকিক কাজীর 

পোষাক পরিধান করিলেন। অনন্তর চিস্তিতচিত্তে লেখনী গ্রহণ 

করিয়া সর্বাগ্রে মহিমময় আল্লার মহান্‌ নামের মহত্ব কীর্তন 

করিলেন, পরে কৌশলের সহিত লিখিলেন,_“যে ব্যক্তি নির্বিি- 
কার নিরাকার অদ্বিতীয় আল্লার অংশী স্থাপন করে, এশিক দাবী- 

* এবনে খারল্লিকানের ইতিহাসে মহবির প্রাণদণ্ড হিজরী ৩.৬ সালে এবং শাহ, 

ডুনেদের তিরোভাব হিজরী ২৯৮ লালে ঘটে, লিখিত আছে। যদি তাহাই হয়, তবে 

মন্হুরের বিরুদ্ধে ভাহার ফতোয়! প্রদান ও তৎসহ তর্ক-বিতক কর! একেবারে অলীক 

ও অসম্ভব হইয়! পড়ে । এদিকে “তাজকেরাতল আউলিয়া” খ্রস্থে মন্কুরের প্রাণদণ্ 

সময়ে শাহ. জুনেদের বিছমানতা ম্পষ্ট প্রমাণিত হইয়া থাকে । এমত স্থলে উক্ত 

খাল্লিকানের কাল-নির্ণয় অভ্রান্ত বলিয়। বিশ্বাস্ত নহে। 
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দাওয়া! করে, সে নিন্দিত, ঘৃণিত, কাফের, ইস্লাম-বিরোধী ও 

মহাপাপী। শরিয়তের বিধানানুসারে যদি. ইহার প্রকাশ্য 

ফতোয়ার প্রয়োজন হয়, তবে তাহার শিরশ্ছ্দেনই প্রশস্ত প্রায়- 

শ্ত্ত, সন্দেহ নাই । কিন্তু তাহার অন্তরের অবস্থা মানবের 

অন্ভ্রাত, তাহ! একমাত্র আল্লাহ -তা'লাই জানেন ।” 

শাহ জুনেদ এইরূপ মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়া আগন্তকদিগের 

হস্তে প্রদান করিলেন । তাহারা ফতোয়া পাইয়া জুনেদ শাহকে 

অভিবাদন পূর্বক মহানন্দে কোলাহল করিতে করিতে প্রস্থান 

করিলেন 

1 ষ্ঠ 
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ফেতোয়া” হস্তগত হইয়াছে, মনস্কামনা! সিদ্ধ হইয়াছে; নগর- 

বাসীদের আর আনন্দের সীমা নাই। খলিফার আদেশে আঞ্জ 

মন্নুরের প্রাণদণ্ডের দিন। শৃঙ্খলিত মন্সুর সশস্ত্র প্রহরী- 

বেষ্টিত হইয়। বধ্য-প্রান্তরে আনীত হইয়াছেন। তাই দলে দলে 

লোক আসিয়৷ সেই বিস্তীর্ণ প্রান্তরে সমবেত হইতেছে । ধনী 

মধ্যবিৎ দরিদ্র, বালক বৃদ্ধ যুবক, পণ্ডিত শিক্ষার্থী মূর্খ, মুক খঞ্জ 
বধির,_কেহই আর আবাসে নাই, সকলেই চলিয়াছে, প্রখরগতি 

নদী-আ্োতের ন্যায় মনুষ্য-আ্োত চলিয়াছে। রাজপথ জনতাপূর্ণ 

-_-কোলাহলময়, কল-কল্‌ গল্-গল্‌ শব্ষে সমগ্র বাগাদ নগর 

শব্দায়মান, আকাশমণ্ডল প্রতিধ্বনিত-__গম্গম্‌ করিতেছে। 

সহজ্র সহজ নরকস্বর একত্র সংমিশ্রিত হইয়া এক গম্ভীর শব্দ 

উত্পাদন করিতেছে । দূর হইতে মেই শব্দ অধিকতর ভীষণ ও 

গম্ভীর অনুমোদিত হইতেছে । কত জনে কত কথা বলিতেছে। 

কত বাকৃবিতণ্ডা, কত হা-হুতাঁশ, কত শ্লেষ-বিদ্রপ, কত পাণ্ডিত্য 

প্রকাশিত হইতেছে । কেহ উৎফুল্ল নয়নে তামাসা দেখিবার জন্য 

খল্‌ খল্‌ করিয়া হাসিয়া বেড়াইতেছে, কেহ বা বিষগ্নচিত্তে নীরবে 

সমবেত মানবমগ্ডলীর কাধ্যকলাপ পধ্যবেক্ষণ করিতেছেন । 

কেহ বা “হ1 হতভাগ্য মন্স্ুর! শেষে তোমার ভাগ্যে এই 
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ছিল 1” বলিয়া অবশাঙ্গে বসিয়া আক্ষেপ করিতেছেন । কেহ 

বা বলিতেছে, এ্ধর্্মপ্রোহীর কঠিন শাস্তি হওয়াই উচিত, 
তাহাতে কাহারও ক্ষুগ্ন হইবার কারণ নাই ।” 

মন্সুরের সহাধ্যায়ী দরবেশ শেখ আবুবকর শিবৃলী বন্ধুর 
এই দেব ছুবিবপাকে সমধিক মন্দ্মাহত ও বিষণ্ন । তাহার হৃদয়ে 

যেন পাষাণ পিষিয়া যাইতেছে । যদি কোন প্রকারে এই 
বিপত্তির নিরাকরণ করিতে পারেন, যদি কোন কৌশলে মন্স্থুরের 
মনের গতি ফিরাইয়। তাহার জীবন রক্ষা! করিতে পারেন, এই 

আশায় আশ্বস্ত হইয়া! তিনি শশব্যস্তে মন্স্ুরের সমীপস্থ হইলেন 

এবং বহুবিধ প্রসঙ্গের অবতারণ। করার পর ছুঃখের সহিত 

প্রবোধ-বাক্যে কহিলেন, “ভাই, জানিয়া শুনিয়া আপনার প্রাণ 

আপনি বিসর্জন করিতে চলিলে! ইহ] কি তোমার ন্তায় 

স্থপপ্ডিত স্ুক্মদর্শী ব্যক্তির অনুরূপ কাধ্য? যে হৃদয় সুদৃঢ় 

নগরাজ সদৃশ অটল ও অদম্য ছিল, আজ তাহা সহসা বিচলিত 

ও বিপর্ধ্যস্ত হইল কেন? কোন্‌ সুত্রে কোথা হইতে এই চিত্ত- 

বৈকল্য উপস্থিত হইয়! তোমাকে এই নিদারুণ অবস্থায় পাতিত 

করিয়াছে? তোমার সেই অবিচলিত অধ্যবসায় সেই অমানুষিক 

সহিষ্ণুতা, সেই দেব-ছুর্লভ ইন্ড্রিয-সংযম, সেই প্রথর বিবেকবুদ্ধি 

আজ কোথায়? গুরূপদেশের কি এই পরিণাম? নির্জন 

ধ্যান-ধারণা, অসামান্য শাস্ত্রজ্ঞান শেষে কি অজ্ঞানতায় পর্য্য- 

বদিত হইল ? যে বিষয় এক ব্যক্তি সত্য ও স্বতঃমিদ্ধ বলিয়। 

বিশ্বাস করে, কিন্ত জগৎ অসত্য ও অন্যায় জ্ঞানে দ্বণা, নিন্দা ও 



মহষি মন্ভুর ৯১০ 

বিপক্ষতা করিয়া থাকে, এবংবিধ কাধ্য হইতে নিলিপ্ত থাকাই 

শ্রেয়; । তোমার ম্যায় বিজ্ঞ ব্যক্তিকে এ কথাও কি আবার 

বুঝাইয়া দিতে হইবে? কিন্তু তথাপি বন্ধুত্ব ও কর্তৃব্যের অন্থু- 

রোধে বলিতেছি, তোমার উচ্চঙ্খল প্রবৃত্তিকে সংযত কর, 
আলোড়িত চিত্ত্কে স্ুস্থির কর । এখনও নিরস্ত হও, রলনাহ্রে 

সেই অবৈধ উক্তিটীর আর প্রবেশাধিকার দিও না, অন্তর হইতে 

সেই বিদ্বকারী স্মৃতিমূল উন্মুলিত করিয়া ফেল। দেখি আজ 

কোন্‌ ব্যক্তি তোমার প্রতিকুলে আর বাক্যমাত্র ব্যয় করিতে 

অগ্রসর হইতে সাহস করে? এই যে সমবেত অগণ্য লোক 

রোষকষায়িতলোচনে তোমার প্রাণ-হরণে- তোমাকে গ্রাস 

করিতে উদ্ভত, দ্েখিবে, এই মুহুর্তেই তাহারা পূর্ব্বের ম্যায় সাদর 
সম্তাষণে তোমাকে হিতবান্‌ বন্ধু জ্ঞানে আলিঙ্গন করিবে । তাই 
বলিতেছি, ভাই ! শান্ত হও, ধেধ্য ধারণ কর, হৃদয়ে শাস্তি 

স্থাপন করিতে সচেষ্ট হও |” 

বাক্যশ্োত রুদ্ধ হইল। মন্স্থটরের কর্ণকুহরে বন্ধুর এই 

শীতল বাক্য প্রবেশ করিল বটে, কিন্তু মনোমধ্যে ক্ষণকালের 

জন্ স্থান লাভ করিতে সমর্থ হইল না। বিজনারণ্যে রোদনের 

ম্যায় তাহাতে কোনও ফল দিল না। দশিবেই বা কি প্রকারে? 

যখন প্রেমোদ্দীপ্ত-_-মোহাভিভূত পতঙ্গ অকৃত্রিম প্রেমাবেশে 
ক্ষিপ্ত হইয়া সমুজ্জল দীপশিখা আলিঙ্গন করিতে ধাবিত হয়, 
কিন্তু যে প্তনমাত্রই ভন্মসাৎ হইয়া যাইবে, তখন তাহার সে 

আশঙ্কা বাসে জ্ঞানকি থাকে? কখনই নহে। সেই জন্তই 
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এই আসন্ন বিপদেও মন্স্থর বিকারশৃন্ত- চিন্তার লেশমাত্র নাই, 
হাসিতে হাসিতে অল্লানবদনে উত্তর করিলেন,-__ণ্দয়ার্জ সখে ! 

সমস্তই বুঝিয়াছি, আমি সমস্তই জানি; কিন্তু আর গভীর 
অনুশোচনায় বা তীব্র তিরস্কারে ফল কি? তোমার উপদেশ-রূপ 

অহুশ-প্রহারেও আমার উন্মত্ত মনোমাতঙ্গ বারণ মানিতে চাহে 

না। আমি যে সেই জন্মমৃত্যুনিয়স্তা, ভাগ্যলিপিপ্রণেতা মহান্‌ 

আল্লার নামে জীবনোত্সর্গ করিয়াছি। প্রাণের প্রতি আর 

মায়া নাই,_-মমতা নাই, স্সেহে নাই)__সমস্তই বিদায় 

দিয়াছি,_চির বিদায় দিয়াছি। ভয় কিসের? আর কাহার 

ভয় করিব? পাষাণ করিয়াছি হৃদয়। হউক শত বজ্রপাত, 

এ হৃদয় পাতিয়! দিব! ভাই! আমি প্রেমময়ের প্রেম-সমুদ্ে 

নিমজ্জিত-_ উত্তাল তরঙ্গ-তাড়নায় হাবু-ডুবু খাইতেছি, উঠিবার 
সামর্থ্য নাই। এ সমুদ্র অপার, অসীম, অতলম্পর্শ। আমি 
দিকৃহারা--যে দিকে তাকাই, দেখিতেছি কেবল অনন্ত জলরাশি 

থে থেতর তর করিতেছে । হায়, অশেষ যত্বে_-প্রাণপণ 

শক্তিতে অন্বেষণ করিয়াও ইহার তীরভূমি পাইবার উপায় নাই। 
ফলতঃ বিপদের ভ্রকুটিতে আমি আর শঙ্কিত নহি। কারণ 
শাস্তি এবং সুখ, উভয়ই আমার পক্ষে তুল্য। সখে! আমি 

তো এখন জীবনী-শক্তিরহিত জড়পিণু ! আমি তো মৃত!! কি 

আশ্চর্য, মৃত ব্যক্তিকে মরিতে হইবে বলিয়া কি পুনঃ ভয় 

প্রদর্শন করিতে হয়? মরার উপর খাঁড়ার প্রহার মূর্ধের কাধ্য 

_ নিতান্ত কাণডজ্ঞানহীন অব্ব্াচীনের প্রস্তাব! ভাই, তোমর৷ 
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আর আমাকে মন্স্থর বলিয়া ডাকিও না--জানিও না; এখন 

আমি আর তোমাদের সেই মন্স্বর নহি। আমার আমিত্ব 
কোথায়? প্রেমময়ের সত্তা আমার আমিত্ব মিশ্রিত হইয়া 

গিয়াছে, ডূবিয়া গিয়াছে। আকাশ পাতাল এক হইয়াছে। 
একাকার ! একাকার !! সব একাকার !!! অগ্র-পশ্চাণ্ড দক্ষিণ- 

বাম, উদ্ধ-অধঃ যে দিকেই নেত্রপাত করি, সব একাকার 

দেখিতেছি__-এক ভিন্ন দ্বিতীয় নাই। যদ্দিও সংপ্রতি আমি 
মন্সুর নামে অভিহিত, কিন্ত সেই একের একত্ব হইতে স্বত্ত 
পদদার্থনহি ! আমার এই শরীরে সেই অদ্বিতীয়ের এশ্বর্য গুপ্ত 

নাই এবং এই নামে তাহার অপূর্বব মাহাত্ম্য অপ্রকাশ নাই! 
হায় হায়! বাহ দৃশ্য দেখিয়াই জগৎ বিমোহিত । আত্যন্তরিক 
মধুর ভাব দেখিতে জগতের চক্ষু নাই, অথবা অসমর্থ । কাহারও 
কি চক্ষু নাই? কেহই কি স্পৃহণীয় গুপ্ত রহন্ঠোন্তেদ করিতে 

সমর্থ নহে? স্থগভীর রত্বাকর-গর্ভস্থিত মহামূল্য যুক্তা উত্তোলন 
করিতে ক্ষমবান্‌ ডুবারি কি একেবারেই বিরল? অথবা হইতে 
পারে, জগণ্ড এ তত্ব অনবগত ! কিন্তু আর বিলম্ব নাই ; শীঘ্রই 
এ কথা চতুর্দিকে বিঘোষিত হইবে, জগতের নর-নারীর করণে 
বাজিবে_ চক্ষুম্মান প্রেমিকগণের নিকটে এ দৃশ্য প্রতিভাত 
হইবে। অচিরে আমি আত্ম-বলিদান করিয়া আপনাকে 

নিরস্তিত্বে পরিণত করিব, সেই মহান্‌ প্রেমিকের প্রেমের জীবন 

বিসঙ্জন করিয়া পরম শ্ুুখকর নবজীবন লাভমহ চিরস্থায়ী 

অমূল্য ধন প্রাপ্ত হছব। আহা! প্রেমে যে ব্যক্তি পরিপক্ক-_ 
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দক্ষ, প্রেমিকের প্রতিচ্ছায়া-_ প্রেমের অবস্থা তাহাতে পতিত ও 

প্রকাশিত হইবেই হইবে। যে বর্ণে বস্ত্র রঞ্জিত করিতে হইবে, 

বন্ত্রে তাহ! প্রক্ষিপ্ত হইলে সেই বর্ণ কি তাহাতে প্রতিফলিত হয় 

ন1? রঞ্জিত বস্ত্র সবাই দেখে, দেখিয়া! প্রশংসা করে, কিন্তু সে 

রঙ কেমনে আসিল, কোথা হইতে আসিল, কে রঙ ধরাইল? 

সেটা কেহ তলাইয়া বুঝিতে চায় না--সে দিকে মন দেয় না। 
ভাই শিবলী! বল দেখি আমি কি পৃথিবীতে সত্য গোপন 

করিয়া যাইব? আর সত্য গোপন করিবই বা কেমন করিয়া? 

সত্য গোপনে যে মহাপাপ! অন্তরে যে ভাব, যে তাহা মুখে 
ব্যক্ত না করে, সেই কপট কুকুরের দয়াময়ের দ্বারস্থ হইবারও 

অধিকার নাই। আমার অচিরস্থায়ী দেহের পতন হয় হউক, 

ক্ষতি কি? তাহার সুখ-সাধনোদ্ধেশে এই পাপে অবিনশ্বর 

আত্মাকে কলুষিত করিতে আমি সম্মত নহি। আমি কখনই এই 
সত্য প্রচারে পরাজুখ হইব না; কাহারও কথা শুনিব না, কোনও 
প্রতিবন্ধক মানিব না ; তাহাতে জগৎ শত্রু হয়, হউক; খলিফা 

যে শান্তি দিবেন, দিউন ; অবনত মস্তকে সহাস্তে সাঁগ্রহে তাহা 

গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছি, তজ্জন্ত ছুঃখ প্রকাশ বা একটা 

প্রতিবাদও করিব না। তাই বলিতেছি,_ 

প্রিয় সে! প্রাণপণে অতি করিয়া যতন 
কি আর অধিক বুঝাবে বল; 

বুঝিবার যাহা, বুঝিয়াছি তাহা, 

তার চেয়ে নাহি বুঝিতে বল। 



মহযি মন্থর 

শান্ত্রমহাসিন্ধু করি' আলোড়ন 

সহজতর প্রমাণ কর প্রদর্শন, 

অশেষ যুকতি, প্রবোধ ভারতী, 

অথব দেখাও প্রাণের ভয়_- 

সব অকারণ, বুঝিবে না মন, 

কিছুতেই কিছু হবে না ফল। 

স্থদ্ঢ় কঠিন করিয়াছি হিয়া, 

পড়খক অশনি ঘোর গরজিয়া, 

অনা,সে লইব এ বুক পাতিয়া, 
যাতন। যতই হোক রে তায়-_ 

যথা হিমাচল স্থির অবিচল, 

তথ। রবে মন চির অটল । 

দেখে হাসি পায়, এরা কি অজ্ঞান ! 

গিরি-পাদমূলে করি' অবস্থান, 
শৃঙ্গবাসী জনে লোগ্-নিক্ষেপণে 
নীচে নিপাতিত করিতে চায়! 

রবি-শশি-তারা নামে কি হে ধরা ? 

নামে কি ভূতলে জলদদল ? 

সাধকের আখি করিয়া বিকাশ 

দেখ দেখি চেয়ে তব চারি পাশ! 
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গ্রহ, উপগ্রহ, শুন্য, গন্ধবহ, 

অনল, সলিল, ভূধরচয়__ 

তিনিময় সব, তিনিময় ভব, 

তিনিই বিটগী, তিনিই ফল। 

পুষ্পরূপে আহা তিনিই প্রকাশ, 

তিনিই গগনে বিজলীর হাস, 

ঝটিকা-উছ্ভাস, মরুভুর ত্রাস, 

তিনিই আধার আলোকময়__ 

প্রকাশ্য গোপন, নব পুরাতন, 
আদি অন্ত তিনি মধ্যস্থল। 

অলি-ছলে তিনি নিজ গুণ গান, 

কুলিশে অতুল প্রতাপ জানান, 

ভূমির কম্পনে জাগ্রতে চেতনে, 

উক্কাপাতে কহে হইবে লয়-_ 

করুণ-কঠোর তিনি সর্র্তর, 

বুঝেনাক ইহা! আবোধদল । 

বিভেদ-পরদা ফেলেছি ছি'ড়িয়া, 

জানি না কিছুই দ্বিতীয় বলিয়া, 

এক আমি সেই, ভিন্ন কিছু নেই, 

নিরখে নিয়ত নয়নদ্ধয়»_ 
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ইহ-পরকাল হয়েছে মিশাল, 

একাকার ধরা পাতাল তল । 

এক-(ই) আমি দেখি, দ্বিতীয় দেখি না 

এক বিনা ছুই জানি না মানি না, 

একে আমি ডাকি, একে খুজে থাকি, 

একেই হৃদয় ডুবিয়া রয়-_ 

ইথে যা তা হবে, সবি প্রাণে সবে, 

চাই না৷ শুনিতে ক্রুরের ছল। 

সখে! জীর্ণ এ তনু-তরী অকুল পাথারে ভাসাইয়৷ দিয়াছি। 
আর অনুযোগে ফল কি? সমাজের মনোভিলাষ পূর্ণ হইতে 

দাও। যদি আমি ধর্মপ্রোহী বলিয়াই প্রমাণিত হইয়া থাকি, 

তবে কি এই অকিঞ্চন পাপীকে রক্ষার্থ প্রয়াস পাওয়া অবোধের 

পরিচায়ক নহে? শীঘ্রই এ দীন মৃত্তি নরলোক হইতে অদৃশ্য 
হওয়া উচিত। কিন্তু একটী নিবেদন)__আমি সাধারণের নিকট 

একটা দিনের জন্য অবসর প্রার্থনা করি__একটা দিনের অপেক্ষা 

করিতে হইবে। আগামী কল্য শিরাজ নগর হইতে এক প্রিয় 

বন্ধুর এখানে শুভাগমন হইবে । তিনি সমধিক বিগ্যাবুদ্ধি ও 
প্রতিভাসম্পন্ন অদ্বিতীয়. পণ্তিত এবং ধার্মিক বলিয়াও জগণ- 

প্রসিদ্ধ। মারফত-তত্বে তাহার অধিকার যথেষ্ট আছে। তিনি 

জনসমাজে শেখ কবির বলিয়া পরিচিত। আমি তাহার সহিত 

সাক্ষাৎ এবং ক্ষণকাল আত্মবৃত্াস্ত জানাইয়া কথোপকথন 
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করিতে বাসন করি। আমার এ আকাজ্ষা চরিতার্থ হইলে 

তোমাদের অভিলধণীয় কাধ্য সম্পন্ন করিতে আর ক্ষণবিলম্বও 

সহ্য করিও ন11” 

বিজ্ঞবর আবুবকর শিবলী মহষি মন্স্ুরের এই সদর্থযুক্ত 
সতেজ বাক্যাবলী শ্রবণ করিয়া নিরুত্তর হইলেন ও তাহার 

জীবন রক্ষায় হতাশ হইয়া পড়িলেন। অবশেষে তিনি মহষির 

শেষ আবেদন সাধারণ্যে জ্ঞাপন করিলেন । অনেক বাদানুবাদের 

পর সেই প্রস্তাবে সকলেই সম্মতি প্রদান করিল। কোন কোন 

গৌডার দল শুভ কাধ্যে বিলম্ব ঘটিল অথবা ভবিষ্যতে ব্যাঘাত 

ঘটিতে পারে বলিয়া নাসিক কুঞ্চনপূর্ববক ক্ষুণ্ন হইয়া রহিল। 

০স্াার গনউশগী ক টি 
পি ৮ বট 

* পে ক ১৫১৮৯ আত ৮? 
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মহামান্ত খলিফার অনুগ্রহে মন্স্ুরের প্রাণদণ্ডাজ্ঞা এক দিনের 

জন্য স্থগিত হইয়াছে__আর একটী দিনের জন্য তিনি ইহলোকে 

অবস্থিতি করিবার অবসর প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইহা! শুনিয়া 

সমবেত নগরবাসিগণের কেহ কেহ গৃহাভিমুখী হইল। কিন্তু 
অনেকেই উত্তেজনাধিক্য বশতঃ সেই স্বল্প সময়ের জন্য আর 

বাটীতে প্রত্যাবর্তন করিল না; নগর-বহির্ভাগে সুকোমল 

মখমল-সরৃশ শ্যামল দুর্ববাদল-ক্ষেত্রেই আনন্দ-কোলাহলে যামিনী 
যাপন করিতে মনস্থ করিল । 

কোন কাধ্যের অপেক্ষায় উৎসুক ও উদ্বিগ্রচিত্তে সময়াতি- 

বাহিত করার চেয়ে আর যন্ত্রণা নাই। তখন সময় যেন অতীব 

দীর্ঘ হইয়। পড়ে, একটা মুহূর্ত একটী যুগ বলিয়া অনুমিত হয়, 
সময় কিছুতেই কাটিতে চায় না। প্রাস্তরস্থিত নাগরিকগণ 
আজি এই অবস্থায় অবস্থিত। সকলেই চঞ্চল ও অস্থিরচিত্ত, 

তাহাদের সময় আর কাটিতেছে না। কখন্‌ প্রভাত হইবে, 

কখন্‌ নূর্ধ্য উঠিবে, কখন্‌ নির্দিষ্ট কার্ধ্য কার্যে পরিণত হইবে, 
প্রত্যেকে তাহাই ভাবিতেছে-_সেই প্রতীক্ষায় রহিয়াছে । 

কত মনোরপ্রন উপকথা বলিয়া, কত রঙ্গরস, কত বৈষয়িক 

জল্পনা ও কত ধর্মালোচনা করিয়া দলে দলে ইতস্ততঃ পাদচারণ 
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করিতেছে । তথাপি অনাবশ্থক কাল অতীতের গহ্বরে ডুবিতে 
চাহিতেছে না ঈগ্সিত কালের দেখা হইতেছে না। কিন্তু 
কিছুই চিরস্থির নহে। দেখিতে দেখিতে ত্রিষামার যামত্রয় 

অনস্তের গর্ভে অলক্ষ্যে বিলীন হইয়া গেল। শ্বেতরশ্বি নিশাকর 

ক্লান্ত কলেবরে পশ্চিম আকাশের দিকে ঢলিয়৷ পড়িল। ক্রমে 

' কনককান্তি নক্ষত্রকুল আপনাদের জীবনকালের ্বল্পতা উপলব্ধি 

করিয়৷ ত্রাসে নিশ্রভ ও ব্যথিত হইয়া টিপ্‌ টিপ. করিতে লাগিল । 

এমন সময়ে নিশাবসানের পূর্ব্বদূতত্বরূপ মধুরকণ্ঠ বিহঙ্গমসমূহ 
কলম্বনে দিগন্তের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া দিল। সেই কল- 

কাকলী মুখ-স্পর্শ পবন-বাহনে আরোহণ করিয়া তর-তর-বেগে 

দুর-দুরান্তে ছুটিয়া চলিল। সহসা উদয়াচল-চুড়া পরিত্যাগ 
পূর্বক তিমিরারি দিনমণি দ্রিব্য কান্তি দেখাইয়া মৃছ্মন্দ 
পাদবিক্ষেপে নভস্তলে সমুপস্থিত,__-রজনী প্রভাতা হইল। 

নিশাবসানের সঙ্গে সঙ্গে--তপনের তরল কিরণচ্ছটায় নীলাকাশ 
মনোরম অনুরঞ্জিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে মন্সুরের কথিত সেই সুধী 

পুরুষের আগমন-বার্তা জনতার মধ্য হইতে বিঘোষিত হইল । 

তিনি প্রান্তরে লোক-সমাগম দর্শনে ও তাহাদের বাক্‌-বিতণ্ডা 

শ্রবণে বিশ্মিত ও স্তম্ভিত হইলেন ; শেষে হতাশব্যাকুল মনে 

মন্সুরের দিকে শশব্যস্তে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। অসহিষুঃ 
জনল্বোতও তাহার পশ্চাদনুসরণ করিল,। 

এই সর্ধজন-সুপরিচিত ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি মন্সুরের সম্মুখীন 
হইয়া প্রথমত; যথাবিহিত সাদর সম্কোধনে তাহাকে আপ্যায়িত 
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করিলেন। অনস্তর কিছুক্ষণ কথোপকথনের পর অনুতাপের 

সহিত ধীরগস্ভীরে কহিলেন, “সখে! ধন্নাচরণে ও পাণ্ডিত্যে 
আপনি জগণ্প্রসিদ্ধ। আপনার তুল্য পারমাথিক তত্বজ্ঞান- 

বিশারদ ব্যক্তি অতি বিরল। কিন্তু বলুন, কি জন্য সেই নিগুঢ় 
তত্বের আবরণ উন্মোচন করিয়া-_খনিস্থিত লুক্কায়িত মণির হ্যায় 

উজ্জ্বল সত্য প্রচারে উদ্যত হইয়া অবিজ্ঞ মূর্ধের সদৃশ আপনাকে 
ভীষণ বিপদে পাতিত করিলেন। আজ আপনি শব্রপরিবেষ্টিত, 

জগতের বিচারে অপরাধী । ধাহারা আপনার আত্মীয়-স্বজন, 

ধাহাদের নিকটে আপনি সব্বথা সম্মানিত ও আদৃত ছিলেন, 
ধাহাদ্িগকে আপনি পরম মিত্র জ্ঞান করিতেন, তাহারাই আজ 

ধন্মের অনুরোধে_ সমাজের প্ররোচনায় আপনার বিরুদ্ধে 
দণ্ডায়মান। আপনি একাকী, অসহায় এবং ছুর্র্বল। প্রবলের 

নিকটে তুর্ববলের পরিণাম যে কিরূপ শোচনীয়, তাহা তো আপনি 

বিদিত আছেন। আপনার কথিত বাক্যের গভীর তাৎপর্য সেই 

সর্ববজ্ত আল্লাহ-তা'লা এবং তাহার অন্থুগৃহীত সাধক পুরুষ 
ব্যতীত অপরে বুঝিতে অশক্ত। এতএব যাহা জগণ্ড বুঝে না, 

যাহা সাধারণ মানববুদ্ধির অগম্য, তাহা সত্য হইলেও অসত্য, 
অভ্রাস্ত জানিলেও ভ্রান্ত বিশ্বাসে পরিহার করা অবশ্যকর্তব্য, 

মনুষ্য-সমাজে সেই কঠিন জটিল সমস্যার মন্মপ্রকাশ করিতে 

নিরস্ত থাকাই সর্ববতোভাবে যুক্তিসঙ্গত। যে তত্ব গুপ্ত, তাহ 

চিরগুপ্তই থাকৃক। লোকে স্বীয় ধনসম্পত্তির নিরাপদ জন্যই 
তাহ গুপ্তভাবে রাখিয়া থাকে এবং তজ্জম্ত সদা শঙ্কিতচিত্তে 
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বাস করে। কিন্তু বলুন দেখি, আপনি কোন্‌ বিশ্বাসের উপর 

নির্ভর করিয়া এবং কি জন্ক তাহ! প্রকাশ করিয়৷ স্বেচ্ছায় দস্থ্য- 
তক্করের কোপনুৃষ্টিতে পড়িলেন? আজ প্রায় পঞ্চাশ বতসর 

কাল অতীত হইতে চলিল, জ্বালাময় অনলরাশি অস্তরে ধারণ 

করিয়া আপনি অবিচলিতভাবে অবস্থান করিয়া আসিতেছেন ; 

কখনও আপনার স্বাভাবিক ভাবের পরিবর্তন বা ব্যত্যয় ঘটিতে 

দেখি নাই; কখনও আপনার সাধক-জনোচিত সহিষ্ুতার 
লাঘব হইতে শুনি নাই। কিন্ত হায়! সংপ্রতি এ কি অজ্ঞানান্ধের 

স্তায় কাধ্য করিয়া বসিয়াছেন? এই অসহিষ্তার-_উন্মত্ততার 

কারণ কি? যাহ? এত দিন অন্তরে রাখিয়াছিলেন, তাহা অন্তরেই 

পোষণ করিয়া রাখা কি উচিত ছিল ন1? এক্ষণে অধিক আর 

কিছু বলিবার সময় নাই, স্থিরচিত্তে আমার কথা শ্রবণ করুন। 

যে উক্তি লোকের শ্রবণকঠোর বোধ হয়, সমাজ যাহাতে অধর্মম 

বিবেচনা করেন, যাহার প্রশ্রয় দিতে বালবৃদ্ধ কেহই সম্মত নহেন, 

আপনি এরূপ উক্তির উচ্চারণে ক্ষান্ত থাকিয়া আপনাকে বিপনুক্ত 

করুন, ইহাই আমার অনুরোধ 1” 

মন্স্থুর আগ্ঠোপাস্ত শ্রবণ করিয়৷ দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্বক 

ক্ষণকাল নীরব রহিলেন। পরে মুদম্বরে কহিলেন, “যদি 

মুর্খতাই না করিব, যদি আমার ধৃষ্টতাই না হইবে, তবে আজ 
দুর্দশার চরম সীমায় উপস্থিত হইব কি জন্য? নরচক্ষে নরের 
বিচারে অপরাধ করিয়াছি বলিয়াই তো৷ আমি অপরাধী! নতুব। 

নিরপরাধের কেশস্পর্শ করে কাহার সাধ্য? কিন্তু জানিবেন, 



মহষি মন্স্থর ১০২ 

ইহা। বিধিলিপি ! বিশ্ব-মালেক হকৃ-তা'লা অদৃশ্য অক্ষরে 

ললাটফলকে যে সমস্ত ভাবী ঘটনা লিপিবদ্ধ করিয় দিয়াছেন, 
জীবনে তাহা ঘটিবেই ঘটিবে-_কিছুতেই খণ্ডিত হইবার নহে। 

স্থতরাং আমি স্বয়ং সাধ করিয়া যে আত্মনাশে উদ্ভত হই নাই, 

ইহা স্থিরনিশ্চয়। ইহা! সেই বিধাতারই কার্য । মনুষ্যের কি 

স্বাধীন ইচ্ছা আছে? আপনি তো সমস্তই অবগত আছেন 

এবং আমার বর্তমান আত্তরিক ভাবও জানিতে পারিতেছেন। 

আমি অপার জ্যোতিঃসমুদ্রের মধ্যস্থিত ক্ষুদ্র তৃণখগ্ডবৎ প্রবল 

তরজ-তাড়নায় দোছুল্যমান। ইচ্ছা, স্থির থাকিব, কিন্তু থাকিতে 

পারি কৈ? সে শক্তি আমার কোথায়? মুহুর্তমধ্যে সেই তরঙ্গ- 

তাড়নায় আমার অসংখ্যবার উদ্ধাধোভাবে উখান-পতন 

হইতেছে । ন্ুতরাং আমার অর্গলহীন মুখ-ছার দিয়া অন্তরের 

বদ্ধমূল বাক্য উচ্ছসিত হইয়! স্বতূই বাহির হইয়া পড়িতেছে ; 
তাহা রুদ্ধ করিতে আমার সামর্থ্য নাই, প্রবৃত্তিও হয় না। 

অতএব ষে কারণেই হউক, আমি প্রাণদণ্ডের উপযুক্ত পাত্র! 
আহা-হ! কি আনন্দ ! কি স্ুখদর্শন !! আজ সমুদয়ই আলোকময় 

দেখিতেছি--আকাশ-পাতাল-ভরা আলোক-__একই প্রকার 

আলোক, দ্বিতীয়ালোক নাই । কি আশ্চর্য্য! কি মনোরম দৃশ্য 

এ! এমন ওজ্জবল্য-লহরী লীলা তো৷ কখন দেখি নাই !! নয়ন 

সার্থক হইল, হৃদয় আনন্দে ভরিয়া গেল। হেজ্ঞানময়! হে 

সর্ধবনিয়স্তা! বিলম্বে প্রয়োজন কি? বাগাদাধিপতির__ 

বাগ্দাদবাসিগণের এবং তগসহ আমার মনস্কামন! শীঘ্র পূর্ণ 



১০৩ নবম পরিচ্ছেদ 

হউক। আর আপনি হে হিতৈষী সখে! যদি বাগদাদের 
আলেমগণ জিজ্ঞাসা করেন, তবে বিনা চিন্তায় “রিয়তে'র 

বিধানান্থারে আপনিও ইহার “ফতোয়া” প্রদান করিতে কুন্টিত 
হইবেন না 1” 

স্থবিজ্ঞ শেখ কবির মহষি মন্সুরের এই তেজোময় বাক্য 

, শুনিয়া একেবারে হতাশ হইয়া পড়িলেন। তিনি বিষম মর্ম্ম- 
বেদনা অনুভব করিতে লাগিলেন, তাই অবশেষে মৃহুন্বরে 

কহিলেন, “ভাই ! আপনার কথ! সমস্তই সত্য । উহার মন্তব্য 

প্রকাশ করিতে কাহারও ক্ষমতা নাই । কিন্তু ভাবিয়া দেখুন, 

কাধ্যটী কি মন্মভেদী! কি বেদনাব্যঞ্জক !! এমত সক্কটস্থলে 

আমাকে “ফতোয়া, লেখা কি সম্ভব হইতে পারে ?” মন্স্থর 

উচ্চ স্বরে কহিলেন, “পারে--পারে- অবশ্যই পারে। শরিয়তের 

বিধান-__ইস্লামের হুকুম অমান্য করা আমার বাসনা নহে 
আপনারও হইতে পারে না। শান্ত্রমতে যখন আমি শূলাগ্রে 
প্রাণদণ্ডের যোগ্য, তখন আর কথা কি? তাহাতে নীরব 

থাকিয়। স্বীয় হুর্বলতা ও সন্কীর্ণতা প্রকাশ করা কাহারও কর্তব্য 

নহে। অতএব আমার অনুরোধ, আপনি “ফতোয়া দিতে 

ইতস্ততঃ করিবেন না|” 

এইরূপ বহুবিধ কথোপকথন হইল । সেই কথোপকথনের 

ঘাত-প্রতিঘাতে উভয়ের মুখ হইতে কত নৈতিক উপদেশ, কত 
গুঢ় তত্ব-কথা, কত প্রিয় প্রসঙ্গ বাহির হইয়া পড়িল। কিন্তু 

অল্পবুদ্ধি জনমণ্ডলীর তাহা বুঝিবার হৃদয় কোথায়? শক্তি 
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কোথায়? কিন্তু যে বুঝিল, মে মরমে মরিয়া মৃ-পিণগুবৎ দণ্তায়- 

মান থাকিয়া অবিরল অশ্রুধারে আপনার বক্ষঃস্থল ভাসাইতে 

লাগিল, তাহার অন্তর নৈরাশ্তে ডুবিয়া গেল। ব্যথিতপ্রাণ 

মহাত্মা কবির নীরব--আর অপেক্ষা করিলেন না; ধীরে ধীরে 

জনতা ভেদ করিয়া মন্স্থুরের নিকট হইতে শ্নলানমুখে বহির্ভাগে 

আসিয়া উপস্থিত হইলেন । 

টি 
হি রা বিজি ০% ঠা ণ 

প1শগণন্ু রি 
নি হার এ 
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স্থধীবর শেখ কবিরের সহিত মহধির বাক্যালাপ সাঙ্গ হইলে 
চারিদিক হইতে জনসজ্ঘ কোলাহল করিয়া উঠিল। অনেকে 
মন্নুরের কথিত মতে ফতোয়াপ্রার্থী হইয়া আগন্তক শেখ 

সাহেবকে বেষ্টন করিয়া াড়াইল। কিন্তু তিনি নীরব ও নিস্তবধ। 
তাহার মুখ মলিন_শুঞ্ষ। তাহার অন্তর বেদনা-ভারে নত-_ 

চিন্তার প্লাবনে অশান্ত । কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি সর্ববসমক্ষে দণ্ডায়- 

মান হইয়া আকুলকঠে কহিলেন, “হে বাগদাদের ইস্লাম-সম্তান- 
গণ! মহাপ্রাণ মন্সুরের সহিত যে সমস্ত কথা হইল, তাহা 

আপনারা সকলে শ্রবণ করিয়াছেন। তিনি আজ আপনাদের 

নিকট বন্দী- শৃঙ্খলাবদ্ধ, কিন্তু তাহার প্রাণ_-তাহার আত্মা 
মুক্ত--স্বাধীন। তাহার গুপ্তাবস্থা- আন্তরিক ভাব সেই সর্বজ্ঞ 

খোদা-তা'লাই অবগত আছেন । তাহাতে তিনি অপরাধী কি না, 

তাহা তিনিই জানেন । তবে প্রকাশ্য অবস্থার দিকে দৃষ্টি করিলে 
তিনি যে অমার্জনীয় অপরাধে অপরাধী, তাহাতে সন্দেহ নাই । 

পবিত্র শরিয়তের বিচারে সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ব-স্বরূপ প্রাণ- 
দণ্ডের বিধান আছে। কিন্তু তজ্জম্য এত উতলা--এত ব্যাকুল 

কেন? যিনি খোদার পথে স্বয়ং আত্মবিসর্জগন করিতে প্রস্তুত, 

তাহার প্রতিকৃলে ব্যবস্থার আবার কি প্রয়োজন? বিচারপতি 

কাজীই বা তাহার কি বিচার করিবেন? তিনি তো। আপনার 

বিচার আপনি করিয়া রাখিয়াছেন ! তোমরা যাহা চাহিতেছ, 
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তিনিও তাহাই চাহিতেছেন এবং তজ্জন্য প্রস্তুত হইয়া! আছেন । 

দেখ, ইস্লামের এ কঠোর হুকুম মানিতে কি তাহার আগ্রহ ও 
সাহস! তাহার অন্তর উদ্বেগশুন্ঠ, মুখ প্রফুল্ল ।” 

এই কথা শ্রবণ করিয়া সকলেই সন্তুষ্ট ও শান্ত হইল। কিন্তু 

ইত্যবসরে অনেকগুলি নিষ্ঠুর ও উদ্ধত প্রকৃতির লোক বিলম্ব- 
জনিত বিরক্তিতে ব্যস্ত হইয়া প্রহরীর দ্বারা মন্স্থবরকে বধ্যস্থানে 

আনিয়া উপস্থিত করিল। অহো৷ কি আক্ষেপ, সেই সময়ে সেই 

শুভ্রকম্মা৷ পুরুষের পবিত্র ও কোমল অঙ্গে কত ধন্মজ্ঞানবঞজ্জিত 

নির্ঘয় রাক্ষসের কুলিশোপম কঠোর হস্ত পতিত হইল। কেহ 
কেহ আবার আরক্ত নয়নে তদাচরণের বিরুদ্ধে দ্রাড়াইল। আবার 

মহা কোলাহল-_আবার মহা ধূম পড়িয়া গেল। সকলেরই দৃষ্টি 
সেই এক-ই কেন্দ্রাভিমুখে ধাবিত হইল । সম্মুখে, পার্খে, পশ্চাতে, 
অন্তরে, অদূরে, সব্বত্রই একটা কঠোর দৃশ্যের স্থষ্টি হইল । প্রান্ত- 

রের চতুর্দিকেই যেন প্রলয়-তুফান বহিতে লাগিল, চতুদ্দিকেই 
বহু লোকের সমাবেশ । পিপীলিকাশ্রেণীর ন্যায় বধ্য-ভূমি লক্ষ্যে 
সুবিশাল বাগ্দাদ-নগরবাসীদের দ্রুত আগমনের বিরাম নাই ; 

জন-কোলাহলে আকাশমার্গ গম্‌ গম্‌ করিতে লাগিল । কাহারও 
মুখে শোকস্ুচক হাহাকার-ধবনি। কেহ বা আনন্দ প্রকাশ করিতে 

লাগিল। 

“আজ প্রণয়-পরীক্ষার দিন! প্রেমিক স্বীয় প্রাণ উৎসর্গ করিয়া 

প্রণয়পাত্রের সম্মুখীন হইতেছেন, বিচ্ছেদের বিষাদময়ী রজনীর 

অবসানে সুখময় মিলন-প্রভাত সমুপস্থিত হইতেছে। প্রেমিক 
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ও প্রণয়াস্পদ নিয়ত নিয়ে প্রণয়ার্ণবে নিমগ্ন থাকিবেন, আজ 

তাহার স্থচনা হইতেছে । বিরহের বিষম চিন্তা আজ চিরবিদায় 

গ্রহণ করিবে । বহু দিন হইতে যে হাদয় শুন্য ছিল, আজ তাহা 

পূর্ণ হইতে চলিল। দগ্ধ ক্ষতে শাস্তিম্ধার বর্ষণ হইতেছে । আজ 

খোদার অপার কৃপায় সাধকের চিরাভিলাষ সিদ্ধ হইতেছে ।৮ 

এই প্রকার বহু বাক্যে যাবতীয় লোক, কেহ সুুভাবে, কেহ 

বা রহস্ত ও অনুয়াপরবশ হইয়া পরিহাস-প্রকাশক কণ্টে যাহার 
মুখে যাহা আদিল, সে তাহাই করিতে লাগিল। কিন্তু দৃশ্যটা 
কি লোমহর্ষণ ! ঘটনাটী কি নৃশংস !! কার্ধ্যটা কিরূপ মন্মম- 

স্পর্শ বেদনা-ব্যপ্তক !! সে দিকে কাহার দৃষ্টি নাই; কাধ্যের 
গভীরতা পরিমাণ করিতে ও পরিণাম চিন্তা করিতে সকলেই 

অক্ষম । হাখোদা! হে প্রেমময় পরাতপর প্রভো ! প্রেমের 

কি পরিণাম এই? প্রেমিকের পুরস্কার কি এইরূপেই হইয়া 

থাকে? তুমি না রহমান--তুমি না রহিম! এই কি তোমার 

ভক্তের প্রতি রহম !! তোমার প্রেমে আবদ্ধ প্রেমিকগণ চির- 

কাল স্ুখ-শাস্তিতে থাকিতে না পারিলেও লোকের ভক্তি, শ্রীতি 

ও সম্মান লাভ করিয়াই আসিয়াছেন; কিন্তু কাহাকে কবে 

বিপক্ষের চক্রান্তে এহেন নিষ্ঠুররূপে জীবন বিসঙ্জন দিতে 
হইয়াছে? অহো ! আজের এ ঘটন। নিখিল ধরণীধামে অভিনব, 

অলৌকিক, ₹ অনৃষ্ট ও অশ্রুতপূর্বব।* ধন্য মহধি মন্সুর ! ধন্য 

* মহাত্মা বীত্তধৃষ্ট (হজরত ঈন1) শক্র কর্তৃক শূলে আরোপিত হইয়! মৃত্যুমুখে 

পতিত হন নাই, তিনি পলায়ন করিয়াছিলেন; ইহাই অনেক ইতিহাদ-তত্বজ্জের 
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তুমি অকৃত্রিম প্রেমিক ! ধন্য তুমি সাধন-সহিষুঃ ধর্মমবীর ! ধন্য 

তোমার তত্বজ্ঞানজনিত বৈরাগ্য ! আজ তোমার বিচ্ছেদানল-_ 

হৃদয়ের সম্তাপানল নির্বাপিত হইবার উপক্রম হইয়াছে, গীড়ার 

উপশম হইতে আর বিলম্ব নাই। ত্বরায় তুমি প্রিয় সহ প্রিয় 

সম্তাষণে সম্মিলিত হইবে । হীনবুদ্ধি লোকেরা ভাবিতেছে। 
তুমি ভীষণ মৃত্যু-যন্ত্রণা সহ্য করিতে এখানে আনীত হইয়াছ। 

কিন্ত তোমার মনে তো সে ভয়ভাবের লেশমাত্র নাই ! তুমি 

ভাবিতেছ, তোমার স্থখের পথ নিষ্ষণক হইতেছে ; ছুঃখময়ী 

অমানিশার অবসান হইতেছে।, কখন্‌ সর্ধব-ভুবন-প্রকাশক দিন- 

মণির শুভ্রালোকে চরাচর আলোকিত হইবে; তুমি সেই আশায় 

শুঞ্ক চাতকের ন্যায় সময় গণনা করিতেছ। বদনে চিন্তার 
ছায়াপাত মাত্র নাই, চিত্ত বিকাররহিত-_ প্রফুল্ল । মরি মরি কি 

মধুর ! কি অভাবনীয় অমায়িক ভাব !! মহর্ষে! এ জগতে তুমিই 
তোমার একমাত্র দৃষ্টান্তস্থল | 

লোকারণ্যের মধ্যস্থলে উচ্চশির শালবৃক্ষদম মস্তক উন্নত 

করিয়া অগণিত ছাগ মধ্যে মহাঁবল শার্দূলের মত সাহসে 

স্ফীত হইয়া মহামনস্বী মন্স্থর দণ্ডায়মান, অন্তরে উদ্বেগের 

চিহ্ন নাই, মুখে বচন নাই-নির্ভয়, নিষ্পন্দ ও নীরব । 

অভিমত। কিন্ত খৃষ্টিয়ানদিগের মতে যীখুধষ্টের শুলে আরোপিত হইবার ঘটন] যদি 

সত্যও বলিয়া ধর! বায়, তবে তাহাও এরূপ অদ্ভূত আত্মোৎসর্গের জ্বলন্ত উদাহরণ 

বা এরূপ অকৃত্রিম প্রেম-প্রকাশক নহে। 
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ভয় করিবেন কাহার? সাগর কি শিশিরের ভয় করে? 
মাতঙ্গের মনে কখন কি পতঙ্গের শঙ্কা জন্মে? আহা ! 

মহধির সে সময়ের ভাব অতি মধুর, অতি গন্তীর ও প্রফুল্লতা- 

ব্যগ্লরক। তাহার মুখমণ্ডল হইতে যেন বিত্যচ্ছটা বিচ্ছুরিত 
হইতেছে, শান্তোজ্জল নেত্রদ্য় কি এক মধুর ভাবে বিভোর 
হইয়াছে । শত শত নরচক্ষু সেই ভাবময় পুরুষের প্রতি তীত্র 
লক্ষ্যে অপলকে চাহিয়া রহিয়াছে! কিন্তু সহসা কি এ অত্যন্ভুত 
ঘটনা! ইহা যাছুকরের মোহকরী যাছু হইতেও বিস্ময়জনক ও 
চমকপ্রদ । অকন্মাৎ জলদ-নির্ধোষে “হক্‌ হকৃ_আনাল হক্‌” 

শব্দ সাধারণের কর্ণে প্রবেশ করিল পরমুহুর্তে চাহিয়া দেখে, 

মন্স্থর নাই! এই ছিল,এই নাই। প্রাণহারী যমদুতের 
ন্যায় প্রহরিগণ-পরিবেষ্টিত বন্দী তপস্বী শত শত লোকের 
নেত্রপথ হইতে অৃশ্য হইয়া কোথায় চলিয়া গেলেন, তাহা কেহই 
অনুমান করিতে পারিল না। সকলেই যথাস্থানে এক-ই 

অবস্থায় দণ্ডায়মান, পিগীলিকা-প্রবেশেরও পথ নাই, বাতাস 

নিঃসারিত হয়, এমন ছিদ্র নাই ; তবে মন্স্থুর কোন্‌ শক্তিপ্রভাবে 

কেমন করিয়া কোন্‌ পথে পলায়ন করিলেন? বিদ্যুৎ চম্কাইতে 
যতটুকু সময় লাগে, তদপেক্ষাও স্বল্প সময়ের মধো, মুখের কথা 

ধিলীন হইতে না হইতে, চক্ষের পলক পড়িতে না পড়িতে এ কি 

ঘোর পরিবর্তন! ইহা কি ভৌতিক ঘটনা? কে বলিতে পারে, 

ইহা ভৌতিক ঘটনা! ফলত; সকলেই নিথর-নিস্তব্ধ হইয়া 

পরস্পরের মুখ নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। রসনা নীরস, মুখ 



মহধি মন্হর ১১০ 

মলিন, হৃদয় উৎ্সাহহীন, শরীর অবসন্ন! সকলেই যেন 
গতিশক্তিহীন প্রস্তরখোদিত প্রতিমাব অবশ ও অচল ! কে যেন 

অকস্মাৎ নয়নে ধাধা লাগাইয়া দিল; পূর্বাপর তাবৎ ঘটন। 

স্বপ্নব বোধ হইতে লাগিল। 

বিশাল প্রান্তর কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ; আবার ভয়ানক কোলাহল 

সমুখিত হইল, সকলেই নান৷ প্রকার বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হইল । 

মন্স্ুরের ক্ষমতা অদ্ভুত, এ ক্ষমতা সাধনা-সম্ভৃত, বিস্ময়ের 

একশেষ এ দৃশ্য ইত্যাদি অনেক কথা বলিয়া অনেকে তাহার 

প্রশংসা-গান করিল। নিরীহ ধন্মসেবকেরা “হা আল্লাহ, ! 

তুমিই মহান্‌!” বলিয়া প্রসন্নমনে প্রেমাশ্র বর্ণ করিলেন। 

কিন্ত মন্সুরের বিপক্ষ দলের মুখ রোষে, ক্ষোভে, লজ্জায় ও 

অপমানে মলিন--অনবত | “পিঞ্জরাবদ্ধ ব্যান্তর পলায়ন করিয়াছে, 

হায় ধন্মাবমাননার বুঝি আর প্রতীকার হয় না !” চরঞ্চলমতি 
গোড়ার দল ইহাই ভাবিয়া আকুল ও রোষাম্িত হইল। 

অনন্তর কি কৌশল করিলে মন্সুরকে আবার হাজির করা 
যাইতে পারে, তদ্দিষয়ে মন্ত্রণা চলিতে লাগিল; কিন্তু কেহই 
ভাবিয়া কোন শ্বক্ষ্ম উপায় বাহির করিতে পারিল না। তখন 

প্রধান পক্ষীয়ের৷ পরামর্শ করিলেন, “মন্মরের প্রতি কটুক্তি ও 

তৎপক্ষীয় লোকদের উপর অত্যাচার করিলে নিশ্চয় গাহা? 

পুনর্দর্শন পাওয়া যাইতে পারিবে । তিনি এই স্থানে আমাদের 

মধ্যেই "গায়েব" হইয়া আছেন, কিন্তু আমাদের মন্ত্রমুঞ্ধ নয়ন 

তাহাকে দেখিতে পাইতেছে না ; ফলতঃ এ কার্য্য করিলে তিনি 



১১১ দশম পরিচ্ছেদ 

কিছুতেই আর গোপনে থাকিতে পারিবেন না।” এই সিদ্ধান্ত 
দৃঢ় বিশ্বাস করিয়া তাহারা "সমবেত জনমগ্ডলীকে উত্তেজিত 
করিলেন । তাহাতে ছুদ্ধান্তম্বভাব লোকেরা আঘাত-প্রাপ্ত 
বিষধরের ন্যায় ক্রোধে তর্জন-গর্জন করিয়া খধষিবরকে অকথ্য 

কটুক্তি করিতে লাগিল এবং তৎুপক্ষসমর্থনকারী ও তাহার 

মতাবলম্বী সাধুদিগকে বিকৃতন্বরে বিদ্রপ ও বাক্যবাণ বধণ 

করিতে আরম্ভ করিল। তাহাতেও আশ! পুর্ণ না হওয়ায় 
পরস্পর ইঙ্গিতানুসারে সেই নিরীহ ব্যক্তিগণকে সজোরে 

প্রস্তরাঘাত পূর্বক ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। ঘোর অরাজকতা 
উপস্থিত, বিড়ম্বনার একশেষ হইল); অনাচার-অত্যাচার 

পূর্ণমাত্রায় চলিতে লাগিল । মার-ধর-ম্চক হুহুস্কার নাদে যেন 
প্রবল বাত্যার স্যষ্টি হইল। | 

এদিকে অদৃশ্য যবনিকার অন্তরালে থাকিয়া এই বীভৎস 
কাণ্ড দর্শনে তপঃসিদ্ধ মন্স্ুর আর সহা করিতে পারিলেন না। 

একের পরিবর্তে অপরের নিগ্রহ, অপমান ও দণ্ডভোগ ! ইহা 

প্রকৃতই অন্যায়__তাহার উহা! ভাল লাগিল না। তাই তিনি 

তদ্দণ্ডে প্রেমপূর্ণ 'আনাল হক্‌” শব্দে প্রাস্তর প্রতিধবনিত করিয়া 
_-অত্যাচারী জনগণের অন্তর কাঁপাইয়৷ আবার সকলের দৃষ্টি- 
সীমার মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অমনি সেই নিলজ্জ 

তৃষ্টমতিগণ সক্রোধে তাহার উপর প্রস্তর বর্ণ করিতে লাগিল। 

ইহা দেখিয়া তিনি ত্বরিতপদে শুলাস্ত্রের নিকটে উপস্থিত 

হইলেন। তখন চতুর্দিক হইতে ব্ধার বারিপাতের স্ায় মহষির 
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উপর আরও প্রস্তর পতিত হইতে লাগিল। কিন্তু সেই 

সাংঘাতিক আঘাতেও তীশ্ার দৃক্পাত নাই, সাধন-সহিষ্ণুতার 
ফলে তাহার মনের ভাব পুর্ব অটল, তু্টিজনক ও 

বিকাররহিত! বিষাদের কালিমা-রেখার পরিবর্তে হাস্তের 

আনন্দলহরীতে তাহার বদন-মগুল ম্ুশোভিত। কেননা 

শক্রনিক্ষিপ্ত সেই কঠিন প্রস্তরখণ্ডসকল তাহার কোমলাঙগে 
প্রস্ফুটিত পুষ্পের স্টায় হাসিয়া হাসিয়া পড়িতেছিল এবং তজ্জনিত 
আঘাত তিনি স্থুকোমল কুম্থুমস্পর্শতুল্য ম্ুখদ জ্ঞান 

করিতেছিলেন ! 

এই সময়ে আর একটা বিস্ময়জনক ঘটনা! সংঘটিত হইল । 

মহধির প্রিয় সখা শেখ শিবলী তাহার উপরে একটা পুষ্প 

নিক্ষেপ করিলেন । সেই পুষ্পাঘাতে তিনি মন্মান্তিক কাতরতা 

প্রদর্শন করিলেন। প্রস্তরাঘথাতে আনন্দ এবং পুম্পাঘাতে 

যাতনা ! প্রকৃতই ইহা বিস্ময়ের কথা বটে! ইহার কারণ 

জিজ্ঞাসিত হইলে মহযি সহধে বলিলেন, “জানিও, ধশ্ম-মন্নহীন 

অপ্রেমিক অত্যাচারীর প্রহার হইতে আমি বিমুক্ত- স্বাধীন । 

অন্ধের লক্ষ্য কথন কি ঠিক হইতে পারে? কিন্তু চক্ষুম্মান্‌ 
ব্যক্তির সন্ধান অব্যর্থ ও মারাত্মক। আমার সেই চিরারাধ্য 

প্রেমময় বন্ধুর প্রেমিক যিনি, ধাঁহার সহিত আমার অন্তরের 

নিকট সম্বন্ধ, যিনি আমার ব্যথার ব্যথী, তিনি তৃণের দ্বারা 
আঘাত করিলেও কষ্টান্থুভব হইয়া থাকে ।” পুনঃ প্রশ্ন হইল। 

শিবলী বলিলেন,-_“হে প্রিয় তাপস ! “প্রেম” শব্দটা সর্বত্রই 
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শুনিতে পাইয়া থাকি, কিন্তু প্রেমের প্রকৃত অর্থ কি, কেহুই 
জানে না। আপনাকে সাধারণ্যে তাহ! প্রকাশ করিতে অনুরোধ 

করি।” মহষি মৃদ্হাস্তে কহিলেন, “প্রিয় বন্ধু! প্রেমের অর্থ 
কি আপনি এখনও বুঝিতে পারেন নাই ? তবে শুনুন, প্রকৃত 

প্রেমের অর্থ- প্রাণদান অথবা হত্যা ও সব্বসমক্ষে প্রেমিকের 
শব-দাহ করা। শীঘ্রই এ ঘটনা দেখিতে ও বুঝিতে পারিবেন 1” 
আবার প্রশ্ন হইল, “মারফতের (আধ্যাত্মিক তত্বের ) অর্থ কি?” 
এই প্রশ্সের উত্তরে মহধি মুদুভাবে কহিলেন, _“ইহার অর্থ অতি 

সামান্য, অতি স্বর, রেণু-কণা সদৃশ । যাহা বুঝিয়াছেন, সে 

সমস্ত অলীক চিন্তামাত্র।” এইরূপ ধীরচিত্তে মহাজ্ঞানী মন্নুর 
বহু লোকের প্রশ্নের সছুত্তর প্রদান করিলেন। 

অবশেষে তেজন্বী ধর্ম্নবীর প্রসন্নবদনে শুলীদণ্ডের নিকট 

গমন করিলেন। তখন হুজুক-মাতোয়ারা উাজর জল্ল।দকে 

মহষির পবিত্র অঙ্গে সহত্্র ণকোড়াঃ মারিতে অনুমতি করিলেন । 

যদি তাহাতে তাহার প্রাণবায়ু বহির্গত হয়, উত্তম, নতুবা তছপরি 

আবার সহ কোড়া-প্রহারের ব্যবস্থা করিলেন। কেনন' 

তাহাই খলিফার আদেশ । এই আজ্ঞানুসারে পাষাণ প্রাণ জল্লাদ 

উগ্নমূর্তিতে কঠিন কোড়া-দণ্ড হস্তে লইয়া দণ্ডায়মান হইল। 

“আহহ! কি করিস্-কি করিস্, রে নিষ্ঠুর, থাম্‌ থা, একি 
করিতে যাইতেছিস,_কোড়া সম্বরণ কর্‌!" জল্লাদের হৃদয়ের 

ভিতরে সহসা কে ষেন এই নিষেধ-ধ্বান উথ্িত করিল--তাহার 

প্রাণ কীগিল-হাতও যেন অবশ হইল । কিন্তু হইলে কি 
৮ 
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হইবে ? সে-নিষেধ মানিয়া সে কি নিরস্ত হইতে পারে? এখযে 
রাজার আদেশ। জল্লাদ ততক্ষণাৎড সেই পবিত্র কোমল অঙ্গে__ 

অহো! সেই সুছুলভ রক্ত-মজ্জা-মাংস-গঠিত শোভন অঙে, 

কীপিতে কাপিতে উপযূর্যপরি কোড়ার প্রহার করিতে লাগিল। 

এক-_ছুই-__-তিন, এক শত-_ছই শত-_তিন শত, সহত্র-_ছুই 

সহত্্, এক এক করিয়া ক্রমে সমস্ত আঘাতই ফুরাইয়া গেল। 

সহজ সহজ মানব সেই দারুণ দৃশ্য দর্শন জন্য নিণিমেষনেত্রে 
দণ্ডায়মান । কিন্তু সন্কল্প নিক্ষল, সমস্তই বৃথা ! মহষি স্থির__ 

শান্ত! তাহার গাত্রচন্ ফুটিয়৷ রক্তধার! বিচ্ছুরিত হইল বটে,_ 
সব্ধবাঙ্গ লোহিত বর্ণ ধারণ করিল বটে, কিন্তু তাহাতে তাহার 

বেদনা-ব্যগজক ভাব কোথায়? সে বদনমণ্ডল অয়ান-- প্রফুল্ল, 

অন্তর কাতরতার লেশ-শৃন্ত ! ইহা দেখিয়া ছুরস্ত লোকেরা 
ক্রোধে স্ফীত হইয়া! আবার তাহাকে পাথর ছুড়িয়৷ মারিতে 
আরম্ত করিল। তত্দর্শনে মহষি আর মুহ্র্ত বিলম্ব করিলেন না, 

শিলাবৃষ্টির মধ্য দিয়! শৃলদণ্ড চুম্বনপুর্ধ্বক স্বয়ং বধ-মঞ্চে আরোহণ 
করিলেন। তখনও প্রস্তর-পতনের বিরাম নাই, তখনও 

নিষ্ঠরদের ক্রোধের উপশম হয় নাই! কিন্ত সকলে তাহার 
অবিচলিত ধৈর্য ও অল্লান মূর্তি দেখিয়া চমত্কৃত হইল। আর 
যাহারা করুণপ্রাণ, ধর্ম্ম-পথের পথিক, তাহাদের অন্তর চূর্ণ হইয়া 
গেল,_ নয়নে দরদরধারে অশ্রু ঝরিতে লাগিল । 

অনন্তর মহাতপা৷ মন্সুর খোদা-তা'লার উদ্দেশ্যে উদ্ধমুখে 
হস্ত উত্তোলন করিয়া মনাজাতের পর গন্তীর স্বরে “হক্‌ হকৃ-_ 
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আনাল্‌ হক্‌” বলিয়া দিক্‌ দশ বিকম্পিত করিয়৷ তুলিলেন। কি 
আশ্চর্য্য অলৌকিক ঘটনা ! বিধাতার কি বিচিত্র লীলা !! যে 

শব্দের উচ্চারণে বাগদাদের জনসাধারণ মন্ন্ুরের শ্রীণহস্তারক 

হইয়া দাঁড়াইয়াছে, এক্ষণে তাহার উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে সেই 

নিষিদ্ধ 'আনাল্‌ হক্‌' শব্দ তাহাদেরই রসন! হইতে অনর্গল বাহির 

হইতে লাগিল। কে যেন সজোরে তাহাদের রসনা-যন্ত্র ঘৃণিত 

করিয়া সেই ধ্বনি বাহির করিতে লাগিলেন। কেহই নিস্তব্ধ 
নহে, সকলেই সেই এক-ই ধুয়ায় উন্মত্ত । কেবল যে নর-মুখেই 
এই ধ্বনি, তাহা নহে ; নিজ্জাঁব জড়পদার্থ এবং বৃক্ষ-লতাদিও 

এ ধ্বনি বহির্গমনে ক্ষান্ত রহিল না। মানবমণ্ডলীর মুখে 

আনাল্‌ হক্‌, পদ-দলিত দুর্ববাদলে আনাল্‌ হকৃ, ইষ্টক-প্রস্তর- 
মুখণ্ডে আনাল্‌ হক্‌, তরু-লতা-গুল্সে আনাল্‌ হকৃ, অলক্ষ্য বায়ু 
সাগরে আনাল্‌ হকৃ, উড্ভীয়মান মেঘমালায় আনাল্‌ হক্‌, পশু- 

পক্ষি-কীট-মুখে আনাল হক্‌, এইরূপ যে দিকেই দেখা যায়, যে 

দ্রিকেই কর্ণপাত করা যায়, সেই দিকস্থ যাবতীয় পদার্থ হইতেই 

এ একই শব্দের যুহুমুহু বিনির্গমন শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। 

আহা! এতদপেক্ষা বিস্ময়ের বিষয়-_অমামুষিক অপুর্ব ঘটনা 

আর কি হইতে পারে? আরও আশ্চধ্য এই যে, যাহার! 

বিরুদ্ধপক্ষ, তাহাদিগকেও আজ অপরাধীর দণ্ডবিধান করিতে 

আসিয়া বৃক্ষ-লতা-কীট-পতঙ্গাদির সহিত সেই একবিধ দোষেই 

দোষী প্রমাণিত হইতে হইল। ইহা দৈবের কৌশল, না 

বিড়ম্বনা? না ভক্তের মাহাত্য-শক্তির এক অত্যুজ্জল নিদর্শন ? 

কে ইহার সত্তর দিবেন? 
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বিপক্ষদল এই দেবঘটনায় বিস্মিত, স্তস্তিত, ভীত ও নিতান্ত 
মর্দদগীড়িত হইয়। অধৈধ্যের সহিত উচ্চৈ:স্বরে জল্লাদকে কহিল, 

“আর বৃথা বিলম্বের প্রয়োজন কি? আর বিড়ম্বনা কি জন্য ? 

উহার প্রাণবায়ু যত শীঘ্র দ্রেহ-বাস শুন্ধ করিয়া অনন্ত বায়ু- 

সাগরে মিশিয়া যায়, ততই মঙ্গল, তৃমি তাহারই আয়োজন কর। 
ইহার সর্ববাঙ্গ তীক্ষধার তন্ত্রাধাতে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করিতে-_ 

অস্থি-সন্ধি পৃথক ও চূর্ণ করিতে আর ক্ষণমাত্র বিলম্ব করিও না।” 

উঃ কি নিদারুণ কথা! পাষাণহৃদয় নিম্মমগণের কি 

নিষ্ঠরাদেশ || কি অমানুষিক পৈশাচিক অত্যাচার 1! শুনিলে 
অন্তরাত্ম! উড়িয়া যায়, সব্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠে, শোণিত বিশুক্ষ 

হয়, নিতান্ত কঠোরপ্রাণও দয়ায় দ্রবীভূত হইয়া থাকে । আহা 
তৎকালে তথায় কি কেহই ছিল না,_মহধির মহিমা বুঝিতে__ 
গু উক্তির মর্মমগ্রহ করিতে যথার্থ জ্ঞানী পুরুষ»_-নৃশংস হত্যা- 
কাণ্ড হইতে ধান্নিককে রক্ষা করিতে সাহমী নরশার্দুল কেহই 
কি বিমান ছিল না? বড়ই ক্ষোভের কথা, বড়ই পরিতাপের 

বিষয়! লেখনি! ভক্মীভূত হও, মস্তাধারে মসী বিশুঞ্ষ হউক। 
হস্ত! আজ অচল হও, এই ভীষণ শোকের কাহিনী বর্ণনা 
করিতে আর অগ্রসর হইও না! বিধাতঃ! এই কি তোমার 

ভক্তগত প্রাণ? এই কি তোমার অন্ুগতের কুশল-সাধন ? এই 

কি তোমার বন্ধুত্বের প্রতিদান? ক্ষুত্র নর আমি,বুঝিতে পারিল্লাম 

না প্রভো! এ তোমার কেমন কৌতুকাবহ লীলাখেলা ! 
প্রিয় পাঠক! আমন একবার মনশ্চক্ষে নিরীক্ষণ করুন, 
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কি হৃদয়বিদারক দৃশ্য ! এ দেখুন, অজ্ঞানান্ধদের আজ্ঞাক্রমে 
কালাস্তক যমদূতস্বরূপ নির্দয় জল্লাদের বিজলীবৎ চাকৃচিক্যশালী 
খরশাণ তরবারি উদ্ধে উখ্িত হইল । মহর্ষি তনিয়ে মস্তক স্থাপন 
করিয়া ঘাতককে বিনীতভাবে কহিলেন, “ভাই জল্লাদ, শীন্ত স্বীয় 
কাধ্য সম্পাদন কর। শীত এই মহাপান্পীর--এই ঘোর 
অপরাধীর দণ্ড প্রদান কর। আমার অন্তর অহোরজনী দগ্ধ 

হইতেছে । যদি দেখাইবার হইত, তবে এই সমবেত বন্ধুদিগকে 
দেখাইতাম- জগৎকে দেখাইতাম, দেখিয়া বুঝিত। আমার 

হৃদয়ে সুখ নাই, মনে শান্তি নাই, অন্তর অনলপূর্ণ__তুফানময় ! 
তুমি সেই জলম্ত আগুন নিবাইয়। দিয়া বন্ধুর কাধ্য কর।” 

মহধির বিনীত বচন শ্রবণমাত্র নিষ্ঠুর জল্লাদ অসি-প্রহারে 
তাহার পবিত্র দেহ হইতে হস্তদ্বয় বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিল। 
অমনি ছুই বাহু-মূল হইতে শোণিত-ধারা উদ্ধে উচ্ছসিত হইয়া 
উঠিল। তাহার সুন্দর মুখমণ্ডল- অঙ্গ-প্রত্ঙ্গ রক্ত-রঞ্জিত 
হইল, রক্তপ্রবাহে ধরাতল কর্দমময় হইয়া গেল। অহহ কি 

নৃশংস ব্যাপার ! কি হৃদয়-বিদারক দৃশ্য !! কি ভীষণ নিষুর 
কার্ধ্য!! অকম্মা যেন বিনা মেঘে বজ্বাঘাত হইল। তখন 

চতুর্দিক্‌ হইতে কত বিলাপ-ধ্বনি, কত করুণ ক্রন্দন-রোল 
অলক্ষ্যে আকাশ ছাইয়! ফেলিল। প্রকৃতির হাস্তভরা বদনমণ্ডলে 

যেন বিষাদের বিষম কালিমা-কুয়াসার সঞ্চার হইল । বিশ্ব- 

সংসার অন্ধকারময় হইয়া গেল। অহো! তৎকালে এই 
অবিচার-অত্যাচারের লীলাস্থলী বন্থমতী ঘন ঘন বিকম্পিত ও 
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রসাতল-তল-সাগরে নিমজ্জিত না হইয়া সেই পাপন্থতি এখন 

পর্য্যন্ত হদয়ে ধরিয়া আছে কেন, কেমনে বলিব ? বিধাতার চক্র, 

বিধাতাই জানেন । 

সহ্ৃদয় পাঠক! বিদুষী পাঠিকে ! করুণাময় বিধাতার 
অনুগ্রহে কথায় কথায় আপনাদের সঙ্গে সঙ্গে এত দূর পধ্যস্ত 

আসিলাম। কিন্ত আর পারি না-_এক্ষণে মহা বিপদ--ঘোর 

সঙ্কট। কি সঙ্কট? তাহা কি আবার বলিয়া দিতে হইবে? 

যাহার আংশিক অবতারণায় আপনারা শোকে ক্ষোভে জ্রিয়মাণ 
_মন্ম-বেদনায় সংজ্ঞাশূন্ত-_অশ্রুলংবরণ করিতে পারিতেছেন 
না, সে বিপদের কথা কি এখনও বলিয়া দিতে হইবে ? এমন 

মন্রভেদী ভয়াবহ ঘটনা কেহ কখন দেখে নাই, কাহার নিকটে 

শুনেও নাই, জগতে আর কখন ঘটিয়াছে কি না, তাহাতেও 

ঘোর সন্দেহ আছে। হায় কি বলিব, কিছুই স্থির করিতে 
পারিতেছি না। ভাবিয়া মস্তক ঘুরিয়া যাইতেছে, কল্পনার 
উন্তাবনীশক্তি তিরোহিত হইয়াছে, হস্ত শিথিল ও রসনা অবশ, 

হাতের লেখনীও কম্পিত। ন্ুতরাং আর কি বর্ণনা করিব? 

বর্ণন! করিবার শক্তি কোথায়? তাই বলিতেছি পাঠক ! আজ 

বিষম সঙ্কটে পড়িয়াছি। জানিয়৷ শুনিয়া ইচ্ছা করিয়া এমন 

কঠিন কাধ্যে কি প্রবৃত্ত হইতে আছে? কিন্তু কি করিব, হাত 

নাই, যে ওষধ গুলিয়াছি, তাহা গিলিতেই হইবে। 

মহযির সুপবিত্র বাহুয় ভূপতিত হইয়া রুধিররঞ্জিত ও 

ধুলি-ধূসরিত হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে সেই সহা গুণের 
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অবতার সাধক মন্নুর মুদিতনেত্রে বিশ্ববিধাতার গুণকীর্তন করিয়া 

প্রার্থনা! করিলেন। তগুপরে সরল প্রাণে উর্ধদিকে চাহিয়! 
কহিলেন, “মনুষ্যের স্থুল দৃষ্টির দৃশ্য আমার স্থুল হস্ত কর্তিত 
হইল, কিন্তু যে হস্ত নরপৃষ্টির বহিভূতি, আমার সেই অদৃশ্য সুক্ষ 
হস্ত কাটিতে এ জগতের কাহারও ক্ষমতা নাই।” এই উক্তির 

পরেই শোণিতার্র বাহুমূলে আপনার মুখমণ্ডল ঘর্ষণ করিলেন, 
_মুখশগ্রী রক্তিমরাগে রঞ্জিত হইল। তখন শেখ শিবলী 

ভগ্নহৃদয়ে কাতরকণে তাহার কারণ-জিজ্ঞাস্ত হইলে তিনি 
কহিলেন, “আমি সেই পরাণ্পর পরম বন্ধুর প্রিয় কাধ্য “নমাঁজ' 

নির্বাহ করিব বলিয়া “অজু করিতেছি, পাথিব জীবনের শেষ 

সাধ মিটাইয়।৷ লইতেছি! ভাই! আমি আত্মশ্লাঘা করিতেছি 

না, জানিবেন ; প্রেমের জন্য প্রেমিক আপনার জীবনকে তুচ্ছ 

জান করে, যথার্থ বন্ধুত্ব প্রয়াসী যিনি, তিনি বন্ধুর গ্রীতি- 
সম্পাদনার্থ সকলই করিতে পারেন। তাহার পক্ষে পানির 

বদলে স্বীয় শরীরনিঃস্থত তপ্ত রক্তে অজু করাই প্রশস্ত ও 

গৌরবের বিষয় । যে ব্যক্তি হাদয়ের রক্ত দ্বারা 'অজু'-ক্রিয়। 

সমাঁধা না করে, তাহার “নমাজ' সিদ্ধ নহে, সে প্রেমাম্পদের 

নিকট সম্মানিত নহে। তাহার চিরাকাজ্কষিত পরমপদ লাভে 

বঞ্চিত হওয়াও অসম্ভব নহে ।” মহধির এই বাক্য অবসানের 

সঙ্গে সঙ্গে তাহার পদযুগল কর্তিত হইল । অমনি তিনি মুক্ত- 

কে কহিলেন, “বাগ্দাদ-বাসিগণ ! এ পদ পাথিব-_-নশ্বর পাধিব 

পদ কর্তন কর! কঠিন কার্য্য নহে, কিন্তু যে পদ আনন্দময়ের 
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অবিনশ্বর স্ুখরাজ্য দর্শনার্থ ধাবমান্, বল দেখি, এ জগতে কে 

তাহা কাটিতে ক্ষমবান্‌ আছে ?” 

এইরূপ নান] সতপ্রসঙ্গ চলিতে লাগিল এবং তৎসঙ্গে ক্রমে 

ক্রমে তাহার অন্যান্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ছিন্ন হইল। অবশেষে উঃ 

বলিতে প্রাণ শিহরিয়া উঠিতেছে--অবশেষে নয়নযুগল 

উত্পাটিত ! : কি বীভৎস ঘটনা! এই নৃশংস ব্যাপারে অনেক 

পাযাণপ্রাণ ব্যক্তিও অশ্রসংবরণ করিতে পারিল না। চারিদিকে 

হ1-ভুতাশ পড়িয়া গেল)_-“হায়_হায় !' উচ্চ রোলে আকাশ 

ছাইয়! ফেলিল। কিন্তু তবুও করুণ কোথায়? দয়া কোথায়? 

মমতা কোথায়? স্পেহ-সহ্ৃদয়তা সমবেদনা কোথায় ? এ ভীষণ 

পাপময় অভিনয়-ক্ষেত্র হইতে যেন সে-সমুদয় চিরবিদায় গ্রহণ 

করিয়াছে । পাঠক! এ দেখ দেখ, অশ্রু বর্ষণ কর, বুকে 

আঘাত কর আর দেখ, নিষ্ঠুর জল্লাদ মহষির পবিত্র জিহ্বা ছেদন 
করিতে অগ্রসর! যে জিহ্বায় দিবারজনী পবিত্র “কালাম, 

বিরাজ করিত, যে জিহবা হইতে কত উপদেশামূত বধিত হইত, 

পাষণ্ড ঘাতক তীক্ষধার অস্ত্র দ্বারা তাহা কাটিতে উদ্ধত হইল । 

তখন মহষি প্রিয়ভাষে মৃহুম্বরে কহিলেন, “ভাই জল্লাদ ! 

ক্ষাণেকের জন্য অপেক্ষা কর, দুইটী কথা বলিয়া লই, দয়া করিয়া 

দুইটী কথা বলিবার অবসর আমাকে দাও।” ঘাতক অসি 
সংবরণ করিল। তখন রক্তাপ্নত মাংসপিগুস্থিত মস্তক উদ্ধমুখে 
তুলিয়া কাতরকণ্ে কহিলেন,_্দয়াময়! এই ছুরাচরণের 
জন্য ইহাদের উপর কুপিত হইও না--পরমপদ প্রদানে বঞ্চিত 
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করিও না। কেননা ইহারা যাহা করিতেছে, তাহা তোমারই 
জন্য-_-তোমারই গৌরব রক্ষার জন্য করিতেছে বিভো !” 

এই সময়ে জনতার মধ্য হইতে এক লজ্জাহীনা বৃদ্ধা নারী 

উপস্থিত হইয়া বলিল, “এই সে মগ্স্ুর,। এই সেই ইস্লাম- 

বিরোধী ভণ্ড সাধু! মার মার, খুব মার, যেমন কর্ম, তেমনি 

। শাস্তি দাও!” ইহা বলিয়া চীগকার করিয়া উঠিল এবং 

খষিরাজের প্রতি এক খণ্ড প্রস্তর নিক্ষেপ করিল। মহাত্মা 

মন্সুর ততশ্রবণে জন্মের মত পবিত্র কোর্মানের আয়াত, 

(গ্রোক ) বিশেষ উচ্চারণের পর আর একবার উচ্চক্ে 
“আনাল্‌ হক্‌' ধ্বনি করিলেন। তাহো সেই ধ্বনির গ্রতিধ্বনি 
দিগ্দিগন্তরে বিকীর্ণ হইতে না হইতে মহধির পবিত্র মস্তক 

দেহবিস্ছিন্ন হইয়া ধরাশায়ী হইল। সাধক-শিরোমণি ধর্মবীর 

ভোঁসেন মন্ম্থর অবিচলিত চিন্তে হাসিতে হাসিতে সাধুতার 

পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া, খোদা-প্রেমের অতুলনীয় খ্যাতি রাখিয়া 
সব্বসমক্ষে পরাপর প্রভূর নামে সুছূর্লভ খধি-জীবন উৎসর্গ 
করিলেন । * তাহার পৃতাত্া নশ্বর দেহ-বন্ধন বিযুক্ত হইয়। 

স্বর্গীয় সমীরণ সহযোগে অলক্ষ্যে উত্থান করত সেই নিত্যধামে 

যোগ্য পাত্রে যাইয়া সম্মিলিত হইল, যে ধামে শান্তি-নুখ। 

প্রেম-পবিভ্রতা, গ্রীতি-প্রফুপ্নতা, আনন্দোৎসব চিরবিরাজমান, 

যে রাজ্যের প্রজা সকলেই সাম্যভাবাপন্ন, সদাগ্রফুল্প- পরম 

* বন্দী হওয়ার এক বৎদর পরে হিজ্জরী ৩*৬ দালে এই নৃশংস কাঁও ঘট। 
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স্ৃথী, যেখানে প্রেমিকের প্রেমাকাঁজ্ষা চরিতার্থতা লাভ করে, 

পিপাসা চিরনির্ববাণ প্রাপ্ত হয়। আর তাহার দেহ? অনিত্য-_ 

অসার-__-একত্র সংযোজিত পরমাণুসমষ্টি দেহ? তাহা অনাদরে 
--অবহেলায়__বিকৃত অবস্থায় নানা নিধ্যাতন ভোগ করণার্থ 

ধুলায় ধূসরিত হইতে লাগিল! কেন তত্প্রতি লক্ষ্য রাখিবেন ? 
সে দেহের আদরে বা অনাদরে লাভালাভ কি আছে? করঞ্চুক 

পরিত্যাগ করিলে সর্প সেদিকে একবার ফিরিয়াঁও চাহে না। 

কিসের আবশ্ঠাক? কিন্তু পাঠক! এ সাধারণ কঞ্চুক নহে। 
পবিত্র আধেয় ধারণ করিয়াছিল বলিয়। এক্ষণে সেই কঞ্চুক-_সেই 
স্থপবিত্র আধার স্বীয় মাহাত্ম্য প্রকাশে উদ্ৃপ্ত হইল। 

তপন্থীর ছিন্ন শির ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ইতস্তত; ধুলায় পতিত। 

নগরবাসীদদের আর উদ্বেগ নাই-_উত্তেজনা নাই-_-সমস্ত ক্ষোভ 

দুর হইয়াছে । কিন্তু এ আবার কি অলৌকিক ঘটনা! কি এ 
উদ্বেগ উপস্থিত!! সেই সমস্ত দেহাংশ ও প্রত্যেক রক্তকণা 

হইতে অবিরল 'আনাল্‌ হকৃ* শব্দ নির্গত হইতে লাগিল। 

বিরাম নাই, নিমেষে নিমেষে--দমে দমে “আনাল্‌ হকৃ” ধ্বনির 

উত্থান। এই ঘটনায় অনেক লোক শোকসস্তপ্ত হইল, বিপক্ষদল 

ক্ষোভে ও অভিমানে স্রিয়মান। কি করিবে, কিছুই স্থির 
করিতে না পারিয়া অবশেষে ক্রোধান্ধ হইয়া খণ্ডিত দেহ ও ছিন্ন 

মস্তক আবার.শত শত ক্ষুত্র অংশে খণ্ড বিখণ্ড করিয়া ফেলিল। 

কিন্তু তাহাতে আরও বিপরীত কাণ্ড ঘটিল। তাহার! 

ভাবিয়াছিল, তদ্রুপ করিলে সমস্ত জঞ্জাল কাটিয়া যাইবে-__ 
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রোগের উপশম হইবে । কিন্তুকি মূর্খতা! ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রক্তুকণ। 

হইতে যে শব্দের অবিরল উত্থান, মহধির দেহ অসংখ্য অংশে 

বিভক্ত করিলেও কি তাহা নিবৃত্ত হইবার সম্ভব? ফলতঃ উপশম 

হওয়] দূরে থাক, উত্তরোস্তর উপসর্গের বৃদ্ধিই হইতে চলিল। 
কিজানি কোন্‌ শক্তিপ্রভাবে সেই অগণিত মাংসখণ্ড হইতে 

সমস্বরে আনাল্‌ হক, শব্দোখিত হইয়া দশ দিকৃ প্রাতিধ্বনিত 

করিল; সহস! যেন প্রবল ঝটিকায় শান্ত সাগর তরঙ্গায়িত হইয়। 

উঠিল। পরিণাম আরও যে কি ভয়ানক হইবে, তাহাই ভাবিয়া 

সকলে চমকিত, অবাক্‌ ও ভয়বিহ্বল। প্রধান পক্ষীয়দের মুখ 

য়ান__কণ শু হইয়া গেল। পরন্ত ঘটনার অলৌকিকত্ব ও 

মহিম। এত দুর দেখিয়া-গশুনিয়াও কাহারও চৈতন্টোদয় হইল না 
-_কেহ দৈব কার্য্যের বিপক্ষতা করিতে ক্ষান্ত হইল না। হায় 

এতদপেক্ষা অজ্ঞানতা ও অনাচার আর কি হইতে পারে? হায় 

কি আক্ষেপ! তৎকালের সেই উন্মত্ত জনমগ্ডলীর হৃদয় কোন্‌ 

উপাদানে গঠিত ছিল? তাহাতে কি কোমলত্বের কণামাত্রও ছিল 

না? দয়া-ম্নেহ-করুণা-মমতার ছায়াও কি তাহাতে কখন পতিত 

হয় নাই? ধর্মের আদেশ পালন করিতে গিয়া অবশেষে যাহা 

অধর), নিতান্ত নিষিদ্ধ পাপ কর্ম, তাহাও সম্পাদিত হইতে 

চলিল ! শরিয়তের__ইস্লাম-ধর্ম্ানুষ্ঠানের দৃঢ়-বিশ্বাসী আলেম- 
গণের মতানুসারে সকলে এক স্থানে পর্বতপ্রমাণ স্তঃপাকার 

করিয়া কাষ্ঠ স্থাপন করিয়া তাহাতে অগ্নিসংযোগ করিয়া দিল । 
দেখিতে দেখিতে লক্‌ লক্‌ জিহ্বা বিস্তার করিয়া ধূ-ধূ শব্দে ভয়াবহ 
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বিভাবন্থু জ্বলিয়া উঠিল ! তখন সেই সমুদয় মাংসখণ্ড ও রক্তু- 

রঞ্জিত মৃত্তিকা সেই সর্ববসংহারক অনলকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হইল । 
অহো।! মহধির খণ্ডিত দেহ ভক্মাকারে পরিণত হইতে 

চলিল। এই বার সমস্ত যন্ত্রণার শেষ__আপদের শাস্তি হইবে, 
লোকে বুঝিল। কিন্তু সকলই নিচ্ছল-_-সকলই নিরর্থক ; 

কিছুতেই কিছু হইল না, কোন চেষ্টাই ফলবতী হইল না। 

ছিন্ন অবয়বসমূহ ভম্মাকারে পরিণত করিতে প্রচণ্ড হুতাশনের 
সাহস হইল না-_মাংসরাশি কিছুতেই পড়িল না।* অধিকন্তু 
হিতে বিপরীত ঘটিল! সেই নিষিদ্ধ 'আনাল্‌ হক" শব্দের 
আবার প্রসার বাড়িয়া গেল। সেই ধ্বনি প্রদীপ্ত অনল ও 

তজ্জাত ভম্ম হইতেও ঘন ঘন উত্থিত হইতে লাগিল। কি জ্বালা ! 

এত করিয়াও এ বিপদের নিরাকরণ নাই । সকলের আপদমস্তক 

জ্বলিয়া উঠিল, হতাশে হৃদয় ভাঙ্গিয়া গেল। তাহাদের প্রতি 

কেশরক্তর হইতে যেন অগ্রিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতে লাগিল। 
অবশেষে সকলে দারুণ ক্রোধের বশে সেই সব মাংসখণ্ড ও 

ভন্মাদি দেশান্তুরিত করণার্থ পরামর্শ করিয়া নদীগর্ভে নিক্ষেপ 

করিল। উহা! “আনাল্‌ হক্‌' শব্দে সৈকতভূমি কীপাইয়া» বারি- 
রাশি মাতাইয়া সআ্রোতোবেগে অকুল পাথারে ভাসিয়া চলিল। 

এক্ষণে বলুন দেখি পাঠক ! এ জগতে সব্বাপেক্ষা বলবান্‌ 
কি? উত্তর__নিয়তি-লিপি। নিয়তি-লিপি অবিচল-_অনিবাধ্ধ্য। 

খা এপ 

* কেহ কেহ বলেন, মহধির খণ্ডিত দেহ ভম্মীভৃত হইয়াছিল। কিন্তু একখানি 

বিশস্ত গ্রন্থে তাহার মহিনময় দেহ ভশ্মীভৃত হয় নাই বলিয়া বধিত আছে। আমরা 
তাঁহাই বিশ্বা্ত বলিয়! গ্রহণ করিলাম । 



১২৫ দশম পরিচ্ছেদ 

সে লিপির লিখন খণ্ডন করিতে কাহারও সাধ্য নাই । এক দিন 

আল্লাহতা'লা অনৃষ্ঠফলকে যাহা লিখিয়া দিয়াছেন-_ প্রস্তরা- 

ফ্কিতব€ জ্বলন্ত অক্ষরে আঁকিয়া দিয়াছেন, তাহা ঘটিবেই ঘটিবে 

_বিন্কু পরিমাণে তাহার “ড় চড়; হইবার নহে! সসাগরা 

পৃথিবীর প্রচগ্বিক্রম সার্বভৌম নরপতি ও দীন-হীন নিরাশ্রয় 

। পথের ভিখারী, পরমধান্মিক নিত্য-ঞিতেক্দ্রিয় সাধুপুরুষ ও পর- 
স্বাপহারী সদা-কদাচারী ছুন্দান্ত দস্যু, অগাধ মনীষাসম্পন 

দিখ্বিজয়ী পণ্ডিত ও হিতাহিত-বোধহীন নিরক্ষর মুর্খ, দিব্যলাবণ্য- 

পরিশোভিত বলিষ্ঠ যুবাপুরুষ ও চলচ্ছক্তিবিরহিত লোলচর্খদ বুদ্ধ, 
নবযৌবনগৌরবিণী রূপবতী কামিনী ও রূপযৌবনবিগতা। পলিত- 

কেশা প্রবীণা, পবিত্র-সলিল-ক্নাত প্রিয়দর্শন বালক ও উদগতো- 

নুখী শুদ্ধমতী সুকুমারী বালিকা, সকলেই নিয়তির অধীন-_ 

সকলেই সুখে দুঃখে নিয়ত নিয়তির পৃজ করিয়া থাঁকে। তাই 
পুনঃ বলিতেছি, বিশ্বসংসারে নিয়তির সীমা অতিক্রম করিতে 
সমর্থ কেহই নহেন। নিয়তি সর্ধবোপরি প্রবল । বিশ্ববিশ্রুত 

মহাকীর রোস্তম বীরত্ব-মহিমাঁয় শীর্স্থানীয় ছিলেন বটে, কিন্তু 

নিয়তির নিকটে তাহাকেও মস্তক নত করিতে হইয়ীছিল। বীর- 

শ্রেষ্ঠ নেপোলিয়নের নামে এক দিন পৃথিবী কম্পিত হইয়াছিল 
বটে, কিন্ত তিনিও নিয়তিকে কম্পিতাঙ্গে আলিঙ্গন করিতে বাধ্য 

হইয়াছিলেন। নিয়তির অলন্তব্য প্রভাবে সকলেই আবদ্ধ-_ 

নিয়ন্ত্রিত। আজ সেই নিয়তি-চক্রে নিপতিত হইয়া খধিরাজ 

মন্স্বুরও আপনার জীবন ও গৌরব-গুরুত্ব বিসর্জন করিলেন। 



উপনংহার 

সাগরের সীমা নাই। সাগর অপীম, অনন্ত, অতলম্পর্শ ও 

সুদুর-প্রসারিত। সাগরের যে দিকে তাকাও, দেখিবে অনন্ত 
বারিরাশি হৃদয়ে ধরিয়া বিস্তীর্ণ মরুস্থলীর ন্যায় সাগর ধূ-ধূ' 
করিতেছে। পবিত্র মাংসখগুসমূহ আ্রোতের আকর্ষণে এই সুদুর 
সাগরে আসিয়া পড়িবে ও বিলুপ্ত হইবে বলিয়া তাহা সরিৎ- 
সলিলে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। লোকে ভাবিয়াছিল, এইবার 

অলৌকিক অভিনয়ের যবনিকাপতন হইল-_চিন্তার অবমান 

হইল। কিন্ত আবার কি এক বিস্ময়কর অভিনব কাণ্ড! খধি- 
রাজের স্বগাঁয় উপাদানে গঠিত দেহাংশসমৃহ সরিত-সলিলে 

নিক্ষেপ করিবামাত্র জলরাশি প্রবল তরঙ্গে উচ্ছ'সিত হইয়া উঠিল 
এবং নিক্ষেপকারীদিগকে আক্রমণ করণার্থ কুলাভিমুখে ধাবিত 

হইল। বেলাসূমি প্লাবিত করিয়া, ভাসমান জলযানাদি বিপর্য্যস্ত 
করিয়া জলোচ্ছাস তীরস্থিত ব্যক্তিবৃন্দকেও ব্যতিব্যস্ত করিয়া 
তুলিল। বুঝি বা নগরও ডুবিয়া যায়! কি ভীষণ দৈব 

বিড়ম্বনা! তখন সকলেই আসন্ন বিপদে রক্ষা পাইবার জন্য 

পলায়নোগ্ত হইল,__যে যে-দিকে পারিল প্রাণ লইয়া উদ্ধশ্বাসে 

গলায়ন করিতে লাগিল। কিন্তু শ্রোতের প্রচণ্ড আঘাত অনেক- 

কেই সহা করিতে হইল। কত জন নিমজ্জিত, কত জন ভূপতিত 



১২৭ উপসংহার 

ও কর্দমাক্ত হইল, কেহ কেহ বা অন্য কাহারও বস্ত্র বা হস্তাদি 
ধরিয়া আপনাপন প্রাণরক্ষায় চেষ্টিত হইল। “পলাও-_-পলা” 
ভয়ানক কোলাহলসহ জলোচ্ছদাসের অগ্রে মানব-আ্রোত বহিয়! 
চলিল। | 

এদিকে মহধির জনৈক প্রিয় শিষ্য এই ভীষণ ঘটনায় শান্তি 

স্থাপনার্থ সত্বর তথায় উপনীত হইলেন। মহষি জীবনকালে 

একদা এই শিষ্যকে বলিয়াছিলেন, “আমার ছিন্নবিচ্ছিন্ন অঙগ- 

প্রত্যঙ্গ নদীতে নিক্ষিপ্ত হইলে যখন বারিরাশি স্ফীত হইয়া 

লোকদের অনিষ্ট কামনায় প্রধাবিত হইবে, তখন তুমি আমার 
জীর্ণ 'খের্বা” ( বৈরাগ্য-বস্ত্র ) অবিলম্বে জলোপরি নিক্ষেপ 

করিবে, তাহাতে উচ্ছ,সিত জলরাশি অবনত ও শান্ত হইয়া 
্বস্থানে প্রস্থান করিবে এবং সমবেত ব্যক্তিবর্গও অনিষ্টের হস্ত 
হইতে পরিত্রাণ পাইবে ।” মহষির এই উপদেশানুসারে তাহার 

সেই শিষ্য যথাকালে সেই পবিত্র “খের্কা? ক্ষিপ্রহস্তে উত্তাল 

তরঙ্গোপরি নিক্ষেপ করিলেন । কি আশ্চর্য্য ! অমনি উচ্ছাস- 

উদ্ধত জলরাশি প্রশান্তভাবে নিস্তব্ধতা অবলম্বনে ন্বস্থানে ফিরিয়া 

গিয়া স্বাভাবিক অবস্থায় অবস্থিত হইল--যেন উদ্ধোথিত অনল- 

শিখায় বারিবৃষ্টি হইল, ক্রোধোদ্ৰীপ্ত বিস্তৃতফণ ফণীকে মন্তমুগ্ধ 

করিল। হায়, সব ফুরাইল ! 
পাঠক ! এক্ষণে বলুন, ইহা কি মহষির মাহাঝ্ম্যের পরিচায়ক 

নহে ?_-তাহার অকৃত্রিম ধ্যান-ধারণার জাজ্জল্যমান প্রমাণ নহে? 

জনপাধারণে অবশেষে বিপনুক্ত হইয়া স্থিরচিত্তে এই অত্যাশ্চধ্য 



মহষি মন্তুর ১২৮ 

ঘটনার বিষয় ভাবিয়া মণ্্র বুঝিল এবং একেবারে চমণ্কার-রসে 
অভিষিক্ত হইয়া গেল, ঘটনার অলৌকিকত্বে সকলের অন্তরে 

বিবিধ ভাবের আবির্ভাব হইল । কেহ হাস্তমুখে, কেহ চিস্তাভার!- 
বনত অন্তরে, কেহ বা প্রকাশ্য অন্ুশোচনার সহিত স্ব স্ব ভবন- 
মুখী হইল। বাগ্দাদের আবালবুদ্ধবনিতার মুখে দিবারছনী এই 
অপূর্ব প্রসঙ্গ চলিতে লাগিল । | 

পরিশেষে সতকার-ব্যবস্থা । নগরবাসীর বিপক্ষ, কিন্তু তাই 

বলিয়। মহধির শিষ্যবর্গ কর্তব্য পালনে পরাজ্ুখ হইবেন কেন? 

উাহারা সমবেত হইয়া মহধির অন্তিম সকার করিতে স্বল্প 
করিলেন এবং ব্যথিত অন্তরে খুঁজিয়৷ খুঁজিয়া অস্থিমাংস সংশ্রাহ 

পুর্ববক শান্ত্রসঙ্গত বিধানানুসাঁরে সমাধি প্রদান করিলেন । হায়! 

এইরূপে এক জন অসাধারণ তেজন্বী, অমানুষিক জ্ঞানগরীয়ান্‌, 

অতুলনীয় তত্বদশ্শা, অলৌকিক কাধ্যক্ষম ও নিরতিশয় ধন্মপরায়ণ 
তাপসের পবিত্র জীবনাভিনয়ের যবনিকা পতন হইল । 

শ্াং 

স্থাপিত ১৩৫২ সাল 



কবিবর মোজাম্মেল হক এদীত প্থাবলী 
হজরত মোহাম্মদ্₹--হজরতের পবিজ্র চরিতামূত সুমধুর কবিতায় 

গ্রথিত। পঞ্চম সংস্করণ; যূল্য ছুই টাকা মাত্র। ভারতবর্ষ” 
বলেন,_-“মহাপুরুষের জীবন যেমন পবিভ্র, জীবনী-লেখকও তেমনি 
পবিত্রভাবে মনঃ প্রাণ ঢালিয়! দিয়! তাহার বর্ণনা করিয়াছেন ।”প্রবাসী, 
বলেন,_্পুস্তকখানির রচনা স্ুখপাঠা হইয়াছে ।” হিতবাদী” বলেন, 
_প্লেখক ম্ুকৰি; বর্ণনায় তাহার কৃতিত্বের পরিচয় পাইয়াছি। 
পুস্তকখানিতে সর্বত্র লেখকের কবিত্ব-শক্তির নিদর্শন পাওয়া যায়।” 
“সঞ্জীবনী” বলেন,_-“এই পুস্তকখানিতে ধর্দবীর যোহান্মদের জীবন- 
কাহিনী সুন্দর করিয়া! বিবৃত হইয়াছে । ইহার ভাষ। চিত্তাকর্ষক । 
পুস্তকখানি পাঠ করিলে লেখকের কবিত্ব-শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। 
আমরা আশা করি, এই পবিভ্র চরিতামুত সর্ব সম্প্রদায়ের আদরের 
সামগ্রী হইবে।” 

শাহনাম।-_বিশ্ববিশ্রত মহ।কাব্য পারম্ত 'শাহনামা*র গগ্ভানথুবাদ | 
অভিনব তৃতীয় সংস্করণ) মূল্য তিন টাকা। “প্রবাসী” বলেন__ 
“এই গ্রন্থের অনুবাদ সম্পূর্ণ হইলে একখানি জগৎ-বিখ্যাত কাব্যের 
পরিচয় লাভ করা বাঙ্গালীর পক্ষে সহজ হইয়া! যাইবে, এজন্ঠ গ্রন্থকার 
আমাদের ধন্যবাদারহ্। তিনি যে বিরাট কর্ধ্ে হাত দিয়াছেন, তাহা 
সম্পূর্ণ করিয়া তুলিতে পারিলে বঙ্গভাবার সম্পদ বৃদ্ধি হুইবে।” 
'বঙবাসী” বলেন,_“শাহনামা পাঠ করিলে একাধারে ইতিহাস ও 
উপন্তান পাঠের স্বখ অনুভূত হয়।” “আনন্দ বাজার পান্রিকা' 
বলেন,-_-গগ্রন্থকার বহু গ্রন্থ লিখিয়! বাঙ্গলা পাহিত্য সমৃদ্ধ করিয়াছেন। 
“শাহ নামা” তীহার বিপুল শ্রমের ফল। পড়িতে বসিলে মনে হয় না 
যে, অনুবাদ পড়িতেছি। প্রাচীন ইতিহাস ও কিন্বদস্তীর কাহিশীগুলি 
কেবল কৌতৃহলোদ্দীপক নছে) ইন্থার মধ্যে শিখিবার ও জানিবার 
অনেক বিষয় আছে। মহাকবি ফেরদৌসীর কবিত্বশক্তির ও রচনা- 
নৈপুণ্যের পরিচয় এই গগ্যগ্রন্থে গ্রন্থকার যে-ভাবে অক্ষুণ্ন রাখিয়াছেন, 
তাহা তাহার শক্তির পরিচায়ক ।” 
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শম্পা উপোস লোপাট শী? লাস ক তিতাস পাটি তাস্টিপীি পিস তলার পাস্তা আিলীসছি ৫০৯৮৫৯, 

ফেরদোসী-চরিত- প্রাচযরাজঞর 'হোমার মহাকবি ফেরদৌসীর 
জীবন-বৃত্তান্ত। প্রাইজ ও লাইব্রেরীর জন্ত অন্থমোদিত। একাদশ 
সংস্করণ; মুল্য দেড় টাকা। “প্রবাসী” বলেন,_“ভাষ! ও রচন'- 
প্রণালী উত্তম | ' ধাহারা এই জীবন-চরিত পড়িবেন, তাহাদের এই 
কবির শ্রেষ্ঠ কাব্য শাহ নামা" পাঠ করা উচিত এবং ধাহারা "শাহ নামা 
পড়িবেন, তাহারা অবশ্য “শাহ নামার কবির কাহিনী পড়িবেন।” 

তাপস-কাহিনী--বড় গীড় সাহেব, নিজামউদ্দীন আউলিয়া! ' 
প্রভৃতি সাত জন তাপসের জীখন-কাহিনী। 'প্রবাসী” বলেন,__"এই 
গ্রন্থে মুসলমান মহাপুকষদের জীবন-কাহিনীর প্রসঙ্গে এমন সমস্ত উপদেশ 
বণিত হইয়াছে, যাহা সকল সম্প্রদায়ের লোকের নিকট সমাদৃত হইবার 
যোগ্য।” ষ্ঠ সংস্করণ ; মূল্য দেড় টাঁকা। 

টাপু স্থলভান-_মহীতুর রাজ্যের শেষ স্বাধীন নরপতি মহাবীর 
টাপু স্থলতানের জীবন-কাহছিনী। দ্বিতীয় সংস্করণ যন্তস্থ। “আনন্দ 
বাজার পন্ত্রিকা” বলেন,_“অষ্টাদশ শতাব্দীর অন্ধকারে "স্বাধীনতার 
এক জলস্ত অগ্রিস্ফুলিঙ্গ টাপু স্থলতান। তাঁরতের ইতিহাসে এই সাহসী 
বীরের আত্মোৎসর্গ অমর হুইয়! রহিয়াছে। তাহার জীবন-চরিত শ্রদ্ধার 
সহিত পাঠ কর! কর্তব্য । গ্রন্থকার পযত্বে এতিহাসিক প্রমাঁণসহ 
গ্রস্থখানি রচন। করিয়াছেন। ইতিহাস ও জীবন-চরিত ছুই দিক্‌ দিয়াই 
গর্থখানি বাঙ্গল সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছে ।” 

জাতীয় ফোয়ারা প্রণোন্সাদিনী উচ্ছ্বাসময়ী সামাজিক কাব্য । 
নিদ্রিত সমাজের কর্ণে প্রাণম্পর্শী উদ্বোধন-সঙ্গীত। 'প্রবাসী' বলেন, 
“মুসলমান সমাজকে উন্নতির পথে উদ্বন্ধ করিয়া চালিত করিবার 
উদ্দেশ্টে লিখিত উচ্ছ্বাস । স্থানে স্থানে উচ্ছ্বাস-প্রবাছের মধ্যে কবিত্বের 
আভা! পড়িয়া চিকৃ-চিক্‌ করিয়া! উঠিয়াছে।” তৃতীয় সংস্করণ যন্তস্থ। 

জোহরা সামাজিক ও পারিবারিক উপন্তাস। ভারতবর্ষ, 
অমৃত বাজার, বেঙ্গলী, মুসলমান প্রভৃতি ইংরাজী বাঙ্গলা পত্রিকায় 
ভূয়সী প্রশংসিত। তৃতীয় সংস্করণ যন্তস্থ। 'নায়ক+ বলেন,_-"এই 
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উপন্াস-প্রগীড়িত দেশে বাঙ্গালী মুসলমান সমাজের এমন একটা নিখুঁত 

চিত্র মৌলভী সাহেব আমাদিগকে দেখাইয়া বাধিত করিয়াছেন। 
তাহার “জোহরা” মৌলিক গ্রন্থ, ইংরাজী গল্পের উদ্ভুট অনুবাদ নছে। 

সাহিত্যামোদী হিন্দুমাত্রকেই আমর] “জোহরা” পাঠ 'করিতে অনুরোধ 
করি। হিন্দুমুলমানে ভাব করিতে তো চাও, অথচ আধুনিক হিন্দু 
আধুনিক মুসলমানকে চিনে না--জানে না। “জোহরা' সে অভাব 

দূর করিবে_ তোমাকে মুসলমান সমাজের ছবি দেখাইয়]| দিবে ।” 

হাতেম তাই-বালক-বালিকাদের চিততছারী শিক্ষাপ্রদ গ্রন্থ। 

উপহার দিবার অতি উপাদেয় পুস্তক। সেই অতীত যুগের অমর 

কাহিনী__সেই বিশ্ববিখ্যাত দানবীর পরোপকারী হাতেমের অদ্ভূত 

কাহিনীপূর্ণ জীবন-কথা। দ্বিতীয় সংস্করণ যন্স্থ। 

কবি শাহাদাৎ হোসেনের শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ 

শ্বলুল-০ললা। 
কল্প-লেখ। কাব্যকুঞ্জের স্বপ্নের ফুল, সৌন্দর্য্যের তাজমহল, 

কল্পনার স্ুরধুনী, ভাবের অলকা নন্দ । 

“আনন্দ বাজার পত্রিক1” বলেন,_পখ্যাতনাম! কৰি শাহাদাৎ 

হোসেনের কয়েকটা উৎকুষ্ট কবিতা এই গ্রন্থে গ্রথিত হুহয়াছে। 

“ভগ্নবীণা', “কবি”, উপেক্ষিত" প্রভৃতি কবিতাগুলি বঙ্গ-বাণীর চিরস্তন 

সম্পদ । এই কবির ভাবের শ্বচ্ছ নির্দলতা, শব্ধ গ্ুয়োগ এবং ছন্দের ন্িগ্ধ 

রূপ মনকে সত]ই কাব্যের কল্পলোকে লইয়! যায়। কাব্যামোদী সমাজে 

কল্প-লেখার আদর হইবে।” মূল্য এক টাকা মাত্র। 



নজরুল ইস্‌লামের কথা-সাহিত্যে অতুলনীয় গ্রন্থ 

হ্বযহ্খাত্র কোন 

“আনন্দ বাজার পত্রিকা” বলেন,_পব্যথার দান একখানি 
গদ্দ্যকাব্য। তরুণ কবির ব্যথা-ভারাতুর যৌবনের অর্দনগ্র স্মৃতির 

রাগরক্তে অন্থুরঞ্জিত কাহিনী এই কাব্যের কথাবস্তু। সমস্ত কাছিনী- 

গুলির উপর মৃত্যুর মপীগাঢ় ছাঁয়া নিদারুণ ভবিতব্যতার মত রহিয়াছে। 
তাই সেই ছায়ার অবগুঠনে প্রেমকরুণ হৃদয়ের ব্যথা-ক্রনদন আপনি 

করুণ হইয়া! উঠিয়াছে।” স্ুপ্রসিদ্ধ সাপ্তাহিক 'অরণি' বলেন," 
“বাঙলার কাব্য-জগতে রবীন্ত্রমানসের প্রাবলোর যুগেও যিনি আপন 

স্বকীয়তায় জাতীয় কবির সম্পূর্ণ এক নূতন তেজশ্বী ভূমিকায় অবতীর্ণ 

হইয়াছিলেন, তিনি কাঙ্ী নজরুল ইস্লাম। কৰি নজরুলকে নেই 

তাবেই বাঙলা! দেশ চিনে এবং বিশিষ্ট আসন দেয়। 'ব্যথার 
দান” অবশ্ত কবিমনের আর এক প্রকাশ। "উদ্ভ্রান্ত প্রেম' 

যে-হিসাবে বাউলা-সাহিত্যে একটী বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া 

আছে এবং যেভাবে বিদগ্ধজনকে মুগ্ধ করেব্যথার দাঁন'-এর রস- 
আবেদন তাহাই। কবিমনের এবং শিল্পীর রঙের সমস্ত কমনীয়তা 
লইয়| বাঙলার সমতলক্ষেঞ্জে গোলেন্ত?, চমন, বেনুচিস্তানের আখরোট- 
ডালিমের বন এক নৃতন জগৎ স্থষ্টি করিয়াছে_অনস্বীকার্য্য। কর্মরান্ত 

জীবনের মাঝখানে অবসর-লালায়সিত নিভৃত একটা মন আছে-_- 

সেখানে কবির বিরহ-মিলন-কাহিনীর সার্থক আবেদন মুগ্ধতা আনে 
আর এক কালের, আর, এক জগতের । বইটার পঞ্চম সংস্করণে সে 
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পুরাতন কথার উল্লেখ বাহুল্য ।” “অম্বত বাজার পত্রিকা» বলেন,__ 
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11059 16 86 0009.” “আনন্দ বাজার পত্রিকা” বলেন, “কাজী 

নজরুল ইস্লামের পরিচয় বাঞঙ্গলার পাঠকগোষ্ঠীকে নূতন করিয়া দিবার 

প্রয়োজন নাই। পুস্তকের পঞ্চম সংক্ষরণ প্রকাশিত হুওয়াতেই বুঝ। 

যাঁয় যে, বইখানি কিরূপ সমাদূত। বিরহী কবির প্রেমিক হৃদয়ের 

বেদনা ইহাতে বিভিপনরূপে ধ্বনিত ও প্রতিধবণিত হইয়াছে।” 
পঞ্চম সংস্করণ) স্থৃগ্ত কাপডে বাধা । মুল্য আডাই টাকা। 

শ্রীনৃপেন্দ্রকষ্ চট্টোপাধ্যায়ের 

হিমালয় ভ্রভিযান 
রডীন প্রচ্ছদপট ও বহু চিত্র-শোভিত। চতুর্থ সংস্করণ ) মূল্য বারো 

আনা মাত্র। আনন্দ বাজার পত্রিকা বলেন,_ “হিমগিরির অভ্রভেদী 

শৃঙ্গগুলি মানুষের চিরম্তন বিস্ময়। আজ মানুষের ছুর্দমনীয় আকাজ্া 

দুর্জয়কে জয় করিবার অভিযানে বাহির হইয়াছে । হিমালয়ের শৃঙ্গে 

আরোহণের বহু চেষ্টা হইয়াছে । তাহারই কৌতুছলপ্রদ ভয়াবহ বিবরণ 



/%০ 
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অতি স্ুন্দয় ভাষায় লেখা । নৃপেন্দ্রকুষ্চের লেখনীর প্রসাদগুণে গ্রন্থখানি 
স্ুখপাঠয ও মনোহর হইয়াছে। এরপ গ্রন্থ বাঙ্গল৷ ভাবার ও সাহিত্যের 

সম্পদ» প্টাচা” জনতা” বলেন,_*গ্রন্থকার যেরূপ দরল ও হৃদয়- 

গ্রাহী ভাষায় অভিযানের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা সত্যই 
প্রশংসার্হ। ইহ! হইতে ছাত্র-শিক্ষক নিব্বিশেষে সকলেই অনেক তথ্য 
সংগ্রহ করিতে পারিবেন। শিক্ষা-বিভাগের কর্তৃপক্ষ যদি ইহাকে 
বিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকাভূুক্ত করেন, তবেই ছাত্রগণ ইহ 
হইতে উপকৃত হুইবে। এইরূপ পুস্তকপাঠে বালকের মনে ভ্রমণ- 
ম্পৃহ] ও দুর্জয় বিন্র-বিপদকে জয় করিবার বাসনা জাগরিত হয়। 
আমাদের মতে পুস্তকখানি সর্বাঙ্গন্ন্দর হইয়াছে । এই দশ আনার 

পুস্তক হইতে দশ শত টাকার জ্ঞান সঞ্চয় করা যায়।” 'অস্থত বাজার 
পত্রিক?” বলেন," 18 71660017609. 91000101686 100881016 

1817608,29. 1112 1005৪ 800. 609 £11]5 11] 109. 0108/0)890. 0 

0108 0880111901010. 16 1৪ &। 80: 01 19106011891] 29081:910)) 01 

6176. 13010919700. 7:870668. 10176 190012196 দা11] 961] 609 

11009,01118/61010 01 01079 011060]7 061067:8961010 800. 111] 61611 

11011005 101) 8) 8101716 01 80010 6016. 

সান-ইয়াৎ-সেন-গ্রনুপেন্ত্রকুষ্চ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। চীনের 

নবজন্মদাতা চীন গণ-তন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা সান-ইয়াৎ-সেন-এর রোমাঞ্চকর 

জীবন-কাহিনী। “তত্ববোধিনী পাত্রিক1বলেন,__“এই পুস্তক প্রত্যেক 

বালক ও যুবকের প্রণিধানসহকারে পাঠ করা কর্তব্য। এইরূপ পুস্তক 

প্রকাঁশ হইতে দেখিয়া আমরা আশান্বিত হইতেছি। এইরপ গ্রন্থ যতই 

প্রকাশিত হইবে,দেশের উন্নতি ও মঙ্গলের পথ ততই শীগ্র উন্মুক্ত হইবে।” 



থেক্ওয়। ৫ জ্য়াৰ 
অন্নবাদক- এম. ম্থলতান, বি. এস্‌-সি, বি-টা. 

মহাকবি সার মোহাম্মদ ইক্বালের বিশ্ববিশ্রুত 'শেক্ওয়া ও জওয়াৰ-ই- 
শেকৃওয়া”র বাঙ্গল৷ কাব্যান্থবাদ শীঘ্রই প্রকাশিত হইতেঁছে। বাঙলার 
কাব্যদুলাল কবি নজকুল ইস্লাম এই অস্থবাদের পাঁগুলিপি পাঠ 

করিয়া লিখিয়াছেন,--“অন্থুবাদের দিক্‌ দিয়ে এমন সার্থক অন্থুবাদ আর 
- দেখেছি »লে মনে হয় না। ভারতের অন্ততম শ্রেষ্ঠ কবি ইকবালের 
অপূর্ব স্মষ্টি এই “শেকৃওয়া ও জওয়াবে শেকওয়া”। উর্দ,তাঁষী ভারতবাসীর 
মুখে মুখে আজ “শেক্ওয়া”র বাণী। সেই বাণীকে রূপাস্তরিত করা 
অত্যন্ত দুরূহ মনে করেই আমিও ওতে হাত দিতে সাহস করিনি । 
কবি স্থুলতাঁনের অন্থবাদ প'ড়ে বিশ্মিত হলাম, অরিজিশ্াল ভাবকে 
এতটুকু অতিক্রম না ক'রে এর অপরিমাণ সাবলীল সহজ গতি-ভঙ্গী 
দেখে । পশ্চিমের বোরকা-পরা মেয়েকে বাঙলার শাড়ীর অবগ্ুঞ্ঠন 
যেন আরো বেশী মানিয়েছে ।” 

নুকবি শ্রীযুক্ত সুনির্মল বস্তু প্রণীত 

হুউঙ্জোল 
“হউগোলের অট্টরোলে আজ কে পাড়! মাত. 
রইল কোথায় পু”থির পড়া, অঙ্ক, ধারাপাত। 

সবাই মিলে সল্প! ক'রে হল্লা করি ভাই, 
উঠছে হানির হব্র। ভীষণ প্রাণটা ভরি তাই।” 

119 [ু:92.011978 ০09] বলেন, শ্রীযুক্ত সুনির্্ল বনু 
শিশু-সাহিত্যে স্ুপরিচিত। শিশুদের জন্য লিখিত তাহার অন্যান্ত 
কবিতা -পুস্তকের ন্যায় এই পুস্তকখানিও সুকুমারমতি বালক-বালিকাদের 
মনে আনন্দের সঞ্চার করিবে । যে সমস্ত কাহিনী এই পুস্তকে স্থান 
পাইয়াছে, তাহা শিশুমহলে হট্টগোলের স্ষ্টি করিবে, সন্দেহ নাই ।” 
বদ্ধিত কলেবরে তৃতীয় সংস্করণ; এই সংস্করণে 'নন্দরতনের ছন্দপতন' 
এবং 'বামলালের মামলা নামক হুইটী মজার গল্প স্থান পাইয়াছে। 

মূল্য মাত্র আট আনা। 



কবি শাহাদাৎ হোসেনের নবতন নাট্য-অবদান 

আমাৰকনি 
মোগল-হেরেমের মর্শন্থদ করুণ কাহিনীর অপরূপ নাট্যরূপ। 

কবিত্ব এবং নাটকীয় উপাদানের অপূর্ব সমন্বয়। যুগোপযোগী অভিনয়ের 

এমন সর্বাঙ-স্ন্দর নাটক আপনি বোধ হয় এর আগে আর কখনে' 

দেখেননি । কলিকাতা বেতার-কেন্ত্রে প্রশংসার সহিত অভিনীত । দাম 

মাত্র এক টাকা । “দৈনিক আজাদ” বলেন,__প্বর্তমাঁন নাটকটীতে 

ভাবার চাতুধ্যে ও ডায়লগে তিনি যে মুন্সীয়ানার পরিচয় দিয়াছেন, 
তাহা! সত্যই প্রণিধানযোগ্য। চরিব্র-অঙ্কনে গভীরতম ও নিখুত 

রূপায়নের স্থষ্টি আমাদের অভিভূত করে। প্রতিটা চরিক্র যেন 

রক্ত-মাঁংসে গড়া একটা একটা জীবন্ত যু্তি আমাদের চোখের সম্মুখে 
ভাঙগিয়া ওঠে, কথা কয়, হাসে, কাদে । বর্ণশায় নিপুণ শিলীর কৃতিত্ব 

আছে। গানগুলিও ন্থলিখিত। বই-এর প্রচ্ছদপট ন্ুরুচিসম্পন্ন। 

নাটকটীর প্রভূত প্রচার হইবে, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই।” 
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